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আলোচ্য গ্রন্থের বিঘষয়ষস্ত 


আলোচ্য গ্রন্থে শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার উপর আলোকপাত 
কর? হয়নি । বিংশ শতাব্দী অতিক্রাস্ত হওয়ার পূর্বেই যে সমস্ত সমস্যার 
উত্তব হতে পারে এতে কেবল সেগুলি সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে । 
যে সমস্ত বিষয়ে মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে অথবা যে সব 
বিষয়ে ১৯৬০-এর দশকে যথেষ্ট আলাপ-আলোচন' হয়েছে সে সব 
বিষে এতে কোনো আলোচনা করা হয়নি, ঘটনাক্রমে উল্লেখ 
কর হয়েছে মাত্র । 


এই প্রবন্ধ£ীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উঠতি সমস্যাগুলির উপর আপোচন? 
কর হয়েছে । আধঘিক সম.দ্ি এবং কারিগরি বিদ্যার প্রসারের ফলে 
যে সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে 
সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে এই গ্রন্থে সেই সমস্যাগুলির উপরই মোটা- 
মুটিভাবে আলোকপাত করা হয়েছে । যাঞ্ছিক কলাকৌশলগত পরিব নের 
ফলে বিশ্ব-সমাজ ও বিশ্ব নিয়মের উপর তার যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে 
এবং তার ফলে সমস্ত সমাজের শ্রেণী-কাঠামোতে বে পরিবর্তন সাধিত 
হয়েছে সে সম্পর্কেও এতে আলোচনা স্থান পেয়েছে। 


মৌলিক পার্থক্যসমূহ 


এই প্রবন্ধে গ্রিক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্বাকে পার্থক্য করে দেখান হয়েছে । 
মানুষকে বুদ্ধিসম্পঙ্প হয়ে ওঠার জন্য সুচিন্তিত ও সংঘবদ্ধভাবে সাহায্য 
করার প্রচেষ্টাকে "শিক্ষা? বলে অভিহিত কর! হয়েছে । 

আমি এই ব্যবহার বিধিটিকেই বেছে নিয়েছি তার কারণ আমি 
বিশেষ করে শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষ দায়প্দান্িত্ব, নুযোগ-নবিধাও 


[ চার] 


পরিবর্তন এবং অস্থবিধাসমূহ নিয়ে আলোচনায় প্রব্স্ত হতে চাই । 
মানুষ যা তার তা হয়ে ওঠার পিছনে পরিবার* প্রতিবেশ, সমাজ, 
রাষ্র, যোগাযোগের মাধ্যম ও অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের একট ভূমিকা 
থাকে | এই প্রবাদ্ধ। আলোচনার সুবিধার্থে আমি শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছি । আমি জানি কোনে! ব্ঞ্জতির বাস্তব জীবনে 
এই ধরনের বিমূর্ত ভাবধারা প্রশ্রর পায় না: শুধু বিষয়টিকে সুগম করে 
তোলার জন্যই এটাকে মেনে নেওরা যেতে পারে । 

এই প্রেক্ষিতে শিক্ষা সনঝোত! স্টিতে সহায়ক হয় বলা যায়। 
এ ছাড়া শিক্ষার আর কোনো “বাশ্তবানুগ” লক্ষ্য নেই। শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ্্ীস্টান, গণতন্ত্রী কমুযুনিস্ট, শ্রমিক, নাগরিক, ফরাসী অথবা ব্যবসায়ী 
“উৎপাদন” করা নয়। মানুষের বুদ্ধিব্ত্তির উল্নতিসাধনের মাধ্যমে 
মানুষের উন্নতিসাধনই এর লক্ষ্য। মনুষ্যশজ্ির বৃদ্ধি সাধন নয়, 
মনুষ্যত্ব অর্জনই এর লক্ষ্য । 

কমিনউয়্াস (০০:০৩7১১)-এর উজ্জিগুলিকে এই প্রবন্ধের মূল সুত্র 
হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে । তিনি ভার “দি গ্রেট ডিডাকৃ্টচ, 
গ্রপ্থে বলেছেন : 

মানুষকে যিনি “শিক্ষণীয় জীব' বলে অভিহিত করেছেন তিনি খুব 
একট খারাপ সংজ্ঞা নৈদেশ করেছেন তা বল যায় না। আর এ 
কথাও অত্যন্ত স্বীকার্য যে শুধু যথাযথভাবে শিক্ষা পেলেই মানুষ 
মানুষ ছয়ে উঠতে পারে-” শিক্ষা বলতে আমি মানুষের জন্য যা 
কিছু সঠিক এবং শুভ তাকেই বোঝাতে চাইছি । এই শিক্ষায় পৃথিবীতে 
জন্সগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষের অধিকার থাকতে হবে." ** 

প্রত্যেক মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা 
দেওয়া হোক এটাই আমরা একাম্তভাবে কামনা করি। এ ব্যাপারে 
উচ্চ-নিচ, ধনী-দরিপ্র, বৃচ্ধ-যুবা ইত্যাকার কোন ভেদাভেদ স্যাষ্ট করা 
চলবে না। মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করাটাই এ ব্যাপারে প্রধান শর্ত 
হিসাবে বিবেচিত হতে হবে। সব জাতির সব অবস্থার সর্ব বয়সের 
সর্ব ধরনের মানুষ যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে সে ব্যবস্তাই কর। উচিত । 


[পাচ] 


আমাদের দ্বিতীয় ইচ্ছাটি হলো, সব মানুষ যন পরিপৃণভাবে শিক্ষা 
লাভ করতে পারে। শুধু একটিমাত্র বিষয়ে অথব1 বিশেষ কতকগুলি 
বিষয়ে কিংবা অসংখা বিষয়ে এই শিক্ষা প্রদান করলে চলবে না। 
মানুষের প্রকৃতিকে যে সমস্ত শিক্ষা সম্পণ“তা দান করে সে সমস্ত 
শিক্ষাই তাকে দিতে হবে -*** 


এই সংজ্ঞার আলোকে বিচার করলে অতীত এবং বর্তমানের 
প্রচলিত শিক্ষা বাবস্বাই কিছু না কিছু পরিমাণে অমানবিক মনুষ্য 
খর্কারী এবং মনুষ্যত্ব বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। 


শিক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্থা 


শিক্ষার সাক্ষাৎ প্রকাশ ঘটে শিক্ষাপ্বাবস্থায় । এই শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান- 
গুলি হয় রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত অথবা রাষ্ট্রের অনুমোদিত হয়। 
কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সংশ্রিই রাজনৈতিক সম্প্রদায়কে অগ্রাহা করতে 
পারে না। রাজনৈতিক সম্পদায় যা চায় শিক্ষা-বাবস্থার তার প্রতি- 
ফলন ঘটবেই | শিক্ষা-ব্যবস্থ' আনুষ্ঠানিকভাব এই সম্পদানকে পরিবর্তন 
করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারে । তবে এর পুবশর্ত হিসাবে এতে 
ওই সম্পদায়ের সন্মতি থাকতে হবে । সম্পদায়টির উদ্দেশা ও লক্ষ 
মধ্যে এই পরিবর্তনের অবকাশ থাকতে হবে। 


এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রতিটি শিক্ষা-বাবস্থাতেই 
কিছু না কিতু সতাকার শিক্ষার রেশ থাকে । এই দিকঠ শিক্ষ "ব্যবস্থার 
পৃষ্ঠপোষকদের কাছে অসহনীয় এবং অবাঞ্ছিত বলে গ্রতিপল্প হাত 
পারে। ধরা যাক, কোনো একটি দেশ তার সব নাগরিককে বিজ্ঞানী 
অথবা কাণ্রগর করে গড়ে তুলতে চায়- এটাই জাতীয় শঙ্ধি ও সমহদ্ধিত 
পথ-" এবং ধিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া আর কোনো বিষয়ে শিক্ষাদান 
করতে চার না । আরও ধরা যাক যে, এই দেশটি অথনৈতিক ও 
রাজনৈতিক বিষয়ে সরকারী আদেশ নির্দেশ এবং ভাবাদর্শের বাইরে 
আল্ন কিছু শেখাতে চায় না। এই ধরনের একটি রাই হয়ত শেলাবধি 


[ ছয়] 


সংঙ্গিষ্ট ছাত্রবর্গকে শুধু এই ধিধিনিষেধের গ্রঙ্িতেই আবদ্ধ রাখতে 
সফল হবে না। এই ধরনের বাধানিষেধ ছাত্রসমূহকফে সরকারী পাঠ্য_ 
সুচী ও নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আরও কিছুর সন্ধানে ব্যাহত 
হতে উৎসাছিত করবে । ছাত্রের ভাবতে শিখবে । তার। হয়ত যে 
সব রাজনৈতিক নেত। এহপ্রকার বাধামিষেধ আরোপ করেছেন তাদের 
প্রজ্ঞা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করবে । শ্রিক্ষারত তা সে শিক্ষাশ্বাবস্বার 
ধরন যে রকমই হোক, কিছুটা নিজন্ব গতিগনময়ত1 থাকবেই । 

তথাপি এ কথা মানতেই হবে যে রাজনীতি স্থাপত্যবিদ্যা স্থলভ 
(819১05০998০) বিজ্ঞান । সম্পনদদায় কিচায়সে সম্পর্কে সম্প,দায়ের 
বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-ব্যবন্থ৷ নির্ধারিত হয় । 


এই অর্থে, শিক্ষা” বলতে এই প্রবন্ধে এমন একটি মান আথব। 
নিরিখকে বোবান হয়েছে যার তারা কোনে একটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে 


বিচার করা যায়! 


সটিপত্র 


১। পাবস্থাচঞ্ঞ 5৪৪ ঙ 
২। কার কোন, ধরনের শিক্ষ। পাওয়া উচিত 1 :** ৯ 
৩। জাতীয় শক্তি এবং প্রাচূর্ষের জন্ঙ পিক্ষা। ** ৩ 
৪1 একনায়ফতাবাদী ব্যতিজ্াম রর ৫ 
ড। জাতিভিভিক বাষ্ট এবং বিশ্ব সম্প্রদায় ৮ ৩৯ 
৬। শিক্ষার কলাকোশল নর ৭৯ 
শ। সকলের জন্ত উদার শিক্ষা-বাযবস্থ। ৮৯ ৯৩ 
৮'। বিশ্ববিভালয় ৮৯৪ ৬১৭ 


৯। বিদ্যার্থী সমাজ ৮৭৯ ১৩৭ 


১. অবৃস্কাচতর 
শিক্ষা এখন ত্বয়ংনিভর হয়ে উঠতে পারে 


শেষ পর্ষস্ত একুশ শতকে শিক্ষাব্যবস্থা শ্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠবে হাতা 
এতকাল যাবত এই ব্যাপারটি রাজনীতি, অর্থনীতি, কারিগরি কলাকৌশল 
এবং সামাজিক বাবস্থার দ্বারা নিগন্ত্রিত ছিল। দ্াজনীতিতে জাতীত়তা- 
ধাদী চেতনার ক্ষণ ঘটেছে এবং ফলতঃ শিক্ষাব্যবস্থাকে বাটের চাহিদা 
অনুযায়ী গড়ে উঠতে হরেছে ৷ দারিদ্যের ভন্য শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় 
অর্থসম্পদ্ বন়াদ্ঘ কনা সম্ভব হয়নি । যেসব দেশ যাণ্রক কলাকৌশলগত 
দিক দিয়ে অনগ্রসর রয়ে গেছে সে সব দেশের বেশীরভাগ লোককে 
সারা দিনমান কাজ করে কাটাতে হয়েছে। স্কুলে যাওয়া, পর্ষবেক্ষণ 
করা, পড়াশোনা, এমনকি চিত্ত করার আুযোগ-স্বিধাও পায়নি তারা। 
সামাজিক বাবস্থাটি ছিল শ্রেণানিভর । সাজের নাচু শ্রেণীর কোনে! 
যধক ৬০ 'গক্ষার জন্য আকুলত। পোষণ করবে এট কেউ ভাবতে 


পারত না। এমনকি তাদেরকে প্রয়োজনীয় তুযোগ-্ুবিধাও দেওয়] হাতো 
না। নীচু শ্রেণীর কোনো যুবক যদি আদৌ শিফার্জন করতে। তাহলেও 
তাকে অবধারিতভাবে নিজের সমাজের দিকেই দৃষ্টিনিবন্ধ রাখতে হতো। 
জার নিকোলাস--১, ১৮২৬ সালে এক মন্তব্য প্রসংগে বলেন যে, 
“এটা অত্যন্ত আবশ্বানসিয় যে, ছাত্রদের ভঙ্গিষ্যৎ জীবনের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে প্রতিট হুল শিচার বারিপনৃহ এবং গিকার্দান পদ্ধতি স্থির 
করতে হবে। এর উদ্দেশ্য, কেউ যেন তার ভাগা নিদিষ্ট অবস্থার উদ্দে 
উঠতে আগ্রহ। না হর।” জান নিধোলখস--১-এর এই. মন্তব্যে তৎকালীন 
শ.সকদেন প্রতিক্রিয়াশীল চেতনারই প্রকাশ ঘটেছিল বল। যায়। 


২ শিক্ষা ও সমাজ 


বেলজিয়ামের মহান উদ্ারনৈতিক নেত। চালস রোজিয়ার 45০0693 
109010769, উপস্থাপিত করার সময় মন্তব্য করেন যে, এরা “আমাদের 
নাগরিক এবং শ্রমিকদেরকে নিজ নিজ অবস্থায় সন্তট রাখবে । ১৮৯৭ 
সালে এই শিক্ষালয়গুলিকে “র্পাতি বুর্জোয়ার্দের সন্তানদে-কে তাদের 
নিজেদের সমাজের উধের্ব উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য কন্পান্র জন্য **১ 
আক্রমণ করা হয়। 

প্রশ্ন হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থার অদল-বদল ঘটলে এই সীমাবদ্ধতার 
অবসান ঘটবে কি-না । এই প্রশ্নের উত্তরে বেশ সতর্কতার সঙ্গেই হ্য। হ্চক 
জবান দিতে হবে! আন সন্গলই জানি বা লা জখনি, একই মনুষ্য 
সমাজ আন্তভত্ত । জা।ঙভিতিক লাদ্রে পতানেন্গর সুচনা বেকে 
ধরনের গে!ঠ্া প্রীতিম্ুলভ ওর্দ।ব। সঙ্জে লি বাবহ। পাশ্চালিত 
হয়ে এসেছিল এখন আর ঠিক সেইভা?ব ত। পরিচালনা কা. সম্ভব 
নয়। প্রতিটি রাষ্ই ,অধুনা তুলনামূলকভাবে পুর্বাপেক্ষা সম্বদ্ধ হয়ে 
উঠছে । গথিবীর অন্ততঃ কে।নে। না কোনো অংশে আমর] শ্রমহীন 
সমাজের পত্তন ঘটাতে পারি বা না পাটি, অধিকাংশ জনসমাজই যে 
অধিকতর সমন শ্রশ্হীনভাবে যাপন করতে সক্ষম হবে এ কথা যুজি- 
যুক্তভাবেই বলা বার । শ্রেণশী-নিভর সমাজ ভেঙ্গে যাচ্ছে। এখন আর 
কোনো ছাত্রকে তান নিজেন হেণত্র উপযোগা শিক্ষা দেওয়ার প্রন্তাবট। 
স্বাভাবিকভাবে রাখা যাবে ন। 

সার্বজন'ন, ব্যয়হীন এবং বাধ্যাতানলক শিক্ষ। এখন প্রত্যেক দেশেরই 
বিগো হত উদ্দেশ্য । শিক্ষাঞ্জনের অধিধার সংক্রান্ত বিষয়ে এখন আর 
কোনে। বিতর্কের অবকাশ নেই বললেই চলে। 
শিক্ষা! সম্পরকে নতৃন উতৎলাঠের কারণন্মুহ 

বিশ শতকের শেষ দশকগুলিতে শিক্ষাই সমস্ত রাটের অন্যতম 
বিবেচ্য বিবশ হয়ে উঠেছে দেখা যায় । এক সময় এট] ছিল ধনী দেশ- 
সম, এবং বংক্তিবতেতি বিলাসিতা--নাগরিকদের তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের 


শিক্ষা ও সমাজ ৩ 


নিদিষ্ট স্থিতি জনা গড়ে তোলা একট উপা। অথবা, ঘ্যনপক্ষে। 
কাজের উপযোদী না হয়ে ওঠ! পর্মন্ত তাদের তদানকিত বাবস্থা । কিন 
কালক্রমে শিক্ষা যুখপৎ ব্যক্তি] অধিকার এবং শান প্রয়োজনীয়না 
বলে বিবেচিত হতে থাকে । 

শিক্ষার অধিকার কথাটি এসেহ গণতষ্ট্রিক ধ্যান-ধারণা থেকে, 
প্রত্যেকেরই সচেতন হওয়ার অধিকার থাকা! উচিত এই ধারণ! থেকে । 
হমবিনিয়োগ এবং কাজ করান অনিকার সম্পর্কে বিভিন্ন গা? যে 
বিশেদ ওকত্ব আঙনোপ করেছে তা ৩ এর প্রতিফলন ঘটেছে । বাক্জি- 
বিশেষের শিক্ষার্জন এবং "তা শ্রমবিনিয়োগ-উপযোণিঠা ও আতে। 
গরিসংখ্যান-ঞদগ চধো যোগসুগ্জ স্থাপিত হালে দেখা যাবে কাদ করাৰ 
অঠ্বারই শিশ্গার্জনের অধিকারের পথ উন্নজ্ঞ কলে টিয়েছে। 

গণতান্রিক :যান-ধাণান সঙ্গে এই বিখ্াস ক দপ্রোতভাবে জড়িত 
আছে ঘে, শিক্ষাই বাঞ্ছিত ও উগ্নাতশীল জীবনের একমাত্র পাথেয় । 
১৯৬৪ সালে নান যুক্তরাধ্রর প্রেসিডেও শিকা সশর্কে ভার উৎসাহের 
কারণ ব্যাখ্যা কএতে গিয়ে বলেন যে, এটাই রি অনুস্থত 
জীবনধারা থেকে ভান উত্তরণ. জাড়সত্র ছিল । চুর পিভামাতা 
ছিলেন ভাল চাষী-সেখান থেকেই বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছেন তিন। 

শিক রাইন জন্য .5গশীদ্র বলে স্বীকৃতি পেয়েছে ; কেননা এন 
হারাই প্রাচুধও শক্ত অর্ভ। সম্ভন বালে নে কণা হদছে। 

এটা এমন কিছু নতুন ধারণা এ । ব্রিটানিক! বিশ্ককোমে থিক্ষার ইতি” 
হাসের উপরে দে নিবন্ধ লিখিত হয়েছে, ভাতে বন! হয়েছ, ১৮৬৬ 
এবং ১৮৭৩ সালেনু হদ্ধপ্থীদি ছিত অমির পুলে-দিটাতদের টিতে, | এর 
ফলে পশ্চম ইউতাপে জাকা। আনোজ [দিত এডং হক্ষাহ হচ্ছি 
পায় ।” কিন্তু জশিদণর ব্যাপকতা! ও ভন্রত। সশকে যে বিশ্বাস 

ঢুউঠেছিল সেট! ছিল সম্পূর্ণ মতুন। আগ ত্য 
ও হাযের আধো এই ধাতণা চলিত হিল কিক বহ্গোনে আব 
সকার এবং জদাপণই এই সদশ অণুসাতী হারে গড়োছ। 


৪ শিক্ষা! ও সগাজ 


১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট লিগুন বি. জনসন ব্যবসারীদেরকে শিক্ষাথাতে 
অগনিনিতোদ করার সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানাতে বলেন। তিনি 
বলেন, এই খাতে বিনিয়োগ করা লাভজনক হবে ।২ তিনি উল্লেখ 
করেন যে, একজন কলেজ গ্রাজুয়েট তার জীবনে অষ্টম শ্রেণী পধস্ত 
শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের চাইতে গড়ে ৩০০,০০০ ডলার বেশী আগ করতে 
পারবে। সচ্ছল নাগরিক মানেই সচ্ছল দেশ! সম্ভবতঃ এর চেয়েও 
গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই ধারণাট যে, শিল্প এবং কারিগরি ক্ষেত্রে অগ্রগতি 
শিক্ষার প্রসারের উপন্ধ সমধিক নির্ভরশীল । স্বাক্ষর লোকের সংখ্যা 
যত বেশী হনে, শ্রিক্ষাপ্রান্ত নাগগিকেন সংখ্যা ফ্ত বৃদ্ধি পাবে শিল্প, 
কারি” এবং বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উনতির সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পাবে। ১ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুছে। বৈজ্ঞানিকেতা তাদের গুণপন' জাহিতর করার পর 
এই ধারণাটি আরও বদ্ধমূল হয়ে ওঠে! 

অবশ্য এই একই ধারণা এই বিশ্বাস উৎপাদনেও সহায়ক হয় 
যে, শিক্ষাই জাতাগন শজি অর্জনের অঞভম উপায়) বিজ্ঞান এবং 
কারিগরি বিদ্যার উপাই বিল্প-শক্তি ও নতুন ধরনের অত্র উৎপাদন 
নির্ভরশীল বলে মনে কা হয়। 

১৯৬৩ সালো প্রেসিংঙণ্ট জন এফ: কেনেডী কংঠেসে প্রেরিত এক 
বাণীতে এই টল তি মতেনুই পুঠঙ্োঘকতা করেন। 

জাতি অধিকতর অথ নৈভি ৮ উন্নতির জন্য দৃঢ়নংকপ্পবদ্ধ। সাম্প্রতিক 
গবেধণার প্রকাশ পেয়েছে মে, এ বাবর্দে তন্যান্য যে কোন কেত্রেল 
চাইতৈ শিক্ষাখাতে লগ্নী কণাই সবচেয়ে বেশী লাভজনন্ক। গত ক বছরে 
জাতীর আয় ও উৎপাদনের শতকরা চল্লিশভা? এই ক্ষেত্র থেকেই 
আহ্তিত হয়েছে । বিজ্ঞান এবং মহাশুনযবিষয়ক গবেষণার এই নঙুন 
যুগে উন্নত শিক্ষা বাবস্থা আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য হাসিল ও শজি- 
বর্ধছর জন্য একাস্ত তয়োজনায় । 

এই বিবেচনাই প্রাগ্রসর শিল্পপ্রধান দেশগুলিকে কর্গতংপর করে 
তোলে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উন্নতশীল দেশগুলি 


শিক্ষা ও সমাজ & 


নিজ নিজ সরকার কায়েম করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে । প্রায় সব 
ধরনের সরকারী দফতর স্থাপনের প্রয়োজনীয়ত। দেখা দেয়। এই 
দেশগুলির অধিকাংশই যেহেডু যত ভ্রত সম্ভব শিল্পসম-্ধ হয়ে উঠতে 
আগ্রহী হয়ে উঠে এবং যেহেতু শিক্ষাই শিল্পায়নের প্রথম চাবিকাঠি 
বলে বিবেচিত হয়ঃ সেইহেতু ধঘত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দেশগুলি তাদের 
শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারে বাধ্য হয়। 
পরবর্তনের হার্জনিত সীমাবদ্ধতা 

কেন একটি শিক্ষ। ব্যবস্থা কি ধরনের বন্ত্রসমূহ সরবরাহ কবে? 
তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে কাজে লাগবে এমন কিডু এর ছ্বারা সরবরাহ 
করা সম্তব নয়। বান অবস্থার প্রত্িক।র এই ঘুহুতে এর ছারা 
সম্ভব নর়। মার্কিন যুক্তঘ়া্টরের জনৈক শ্রম সচিব (সেক্রেটারী অব 
লেবার) একবার বেকারত্ব নিরোধের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে; 
কল ত্যাগের বয়সসীম। ১৬ থেকে ১৮ বছরে উন্নীত করা হোক। 
এর ফলে শ্রমবাজার থেকে ২০ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী সরিয়ে 
নেওয়! সম্ভব হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় ভবন এবং আসবাসপত্র 
ছাড়াও প্রান্ত ১০০,০০০ নগুন শিক্ষকের প্ররোজন হবে। এই ধহনের 
বিপুলসংখাক কশী।নর্বাচন এবং 'আদেজকে কর্মোপযো নী বাবে তোতা 
সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । এই গ্রস্তাবট গৃহীত হালে ভা যথেষ্ট দুগমহ 
ব্যাপার বলেই প্রতীরণান হতে! সন্দেহে নেই। 

প্রয়োজনার ভবন, আসবাসপত্র এদং যথোগধুক্ত শিশক দিদাগ 
কর। হলেও যে কর্গছুচীটি হর অথবা মাত বত বয়সব্াান থেকে 
শুর করা হয় তার 'ফলাঞ্ল' অন্ততঃ দশ বছনের আগে পাওনা 
যাবে বলে অনুমিত হয় না এবং ছাত্রগা পঞ্বতী জনে কি 
হলে না হলে] তার উপরই সমগ্র পরাক্ষাতি নির্ভতমাল্। সেই হোহু 
কোন, শিক্ষাব্যবস্থা কতদূর ফাফ: অর্জন কছেছে সেটা দেবন পাঁচশ 
বছর পরেই জান। সম্ভব ৷ 
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এ ছাড়া দূরবর্তী সনয়ে কোন, বস্তগুলি চাহিদা থাকবে তা নিধারণ 
করার জটলতাও রয়েছে । দূরবতী সগয়ে কোন, বস্তটর প্রশ্নোজন হবে 
তা আমরা জানব কেমন করে? সাধারণভাবে এই প্রশ্নের একটি উত্তর 
দেওয়া যায় £ উর্দাহরণতঃ বলতে পারি যে, অধিকতর ক্ষম ত1 ও প্রাচূর্যই 
আমদের কাম্য । কিন্তু আজ থেকে চল্লিশ বছন পত্র ক্ষমতা! ও পাচুর্য 
অর্জনের পন্থা কি হবে তা আমরা কেমন করে নিধাঁরণ করব? ১৯০৬ 
সালে কে ভবিমাৰাণী করত পারভ যে ১৯9৬ সাল নাগাদ বিজ্ঞান 
এবং কারিগরি গ্ঞানই শক্ত ও প্রান অঙ্নো পঠ। বলে স্বীকৃতি পাবে? 
১১০১ সালে জান ও গারুশকে ব্যবহার করেই বাঠিঠ কর পাওয়া 
যেত। 

যুক্তরাজ্য, ফনান্স এ আফি.কা পুথিবীর উল্লত এবং উন্নতিশীল দেশ 
থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলী থেকে একটি বিষয়েই স্থিরনিশ্চিত হওয়া গেছে, 
তা হচ্ছেঃ কোন দেশের প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি' সম্পর্কে আগে থাকতে 
নিশ্চিতভাবে কিু বল। সম্ভবপর নয্ন। এমনকি সোভিয়েট ইউনিয়নেও 
যখানে ভবিব্যঞ্থন|। এমনভ।তে ক! বনেন ধেন তার। এট] বাস্তবে 
দূপদান করতে সক্ষম, সেখানে পরিকরনা বিদযা শিক্ষা এবং জীবিকাকে 
এক সুত্রে গাথ তে পাসেননি । চঙগতি সর থেকে গাচনদশ বা পনেরে। 
বছর পর প্রয়োজন হবে এমন চাহিদার কথা ভেবে শিক্ষাবন্টনের 
চেষ্টা করেছেন তারা । সোভিয়েট ইউনিয়নের শিক্ষাব্যবন্থায় প্রায়শঃ 
যে উল্লেখযোগ্য পাযধর্তন মাধন কথা হয় তার উত্তব হয়েছে চাহিদা 
ও সরবরাহের এই অসাদজম্য তা থেকেই। ১৯৫৬ সালে ক্রশ্েভ মন্তব্য 
করেন, 'জাতীয় অথনীতিগ বিভিন্ন শাখায় কত সংখ্যক এবং কোন, 
ধনের বিশেষজ্ঞ প্রনেজন হাবে ভা নির্ধারণ করার নির্ভরযোগ্য 
কোনে ধৈজ্ঞানক গঞ্থা আমাদের জান। নাই, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
কোন, ধরনের বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হবে এবং কখন সেই প্রয়োজন 
দেখা দেবে তা-ও অশি।নদের জানা নেই।৪ পশ্চিমে প্রকীশত তিনটি 
(বাতন স্বাধীন স্ুত্রের বিবশীতে জানা ধান যে, মো।ভম্নেট ইউনিম়নে 
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শ্রম "শক্তি বিনিয়োগ সম্পকীত ভবিষ্যদ্বাণী এখনও নির্ভল হতে 
পারছে না। 

এ বিষয়টি নিয়ম্ণ করছে পরিবর্তানের হার । তাৎক্ষণিক প্রয়োজন 

মিটাবার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সেটি দূরীভূত 
হয়ে যেতে পারে । বহুদিন পরে বা ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে 
এমন বিহয়ের কোনে স্থিরতা নেই। তার কারণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
নিদিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। 
* সমাজ যত প্রযুক্তিবিদ্যানিভর হয়ে উঠবে, শিক্ষা তত কম উদ্দেশ্যগূলক 
হবে। এর কারণ হচ্ছে সমাজ যত প্রযুক্তিবিদ্যানির্ভর হয়ে উঠবে 
এর বিবঠ$ন ঘটবে তত ভ্রত। এর ফলে উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষার গুরুত্বও 
তত হ্বাস পাবে । এখন এ কথা নিঃসংকোচেই বলা যায় যে, সবচেয়ে 
বাস্তবধমী” গিক্ষা হোলে। সবচেয়ে বেশী তত্তনির্ভর। 


নত,ন উৎসাহের ফলাফলসমূহ 


বিশ শতকের ষাট দশকে এই সীমাবন্ধতাগুলিকে অনেকাংশে অন্বী- 
কার কন্পা হয়েছে । স্কুলে নিয়মিত লাতায়াত শুরু হলেই আশ্চর্যজনক 
ফল পাওয়া যাবে এই নতুন বিশ্বাসটি সারা দুশিয়া সমগ্র জনগণের 
মনে ভ্রু বিশ্বারলাভ কদেছে। শিক্ষার প্রতিটি নেত্র চাণী এবং 
প্রুষ উভয় শ্রেণীর শিপ্পার্থীর ব্যাপক হালে যোগদান এবং সর ধানের 
শিক্ষা £তিষ্ঠানগুলির সংখ্যানুপাতিক বৃদ্ধি এই বিশ্বাসের জসগ্যাস্ত 
প্রমাণ। কোনে চোনে। বিশেষ এলাকায় এ ব্যাপারে গদাসটগ্কা এবং 
উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হলেও, যেমন দেখ পিনেছে আন্দের 
কষক এবং কারিকন মধ্যে, সাধারণতঃ পিতা মাতারা নিজেরা ঘহদুও 
শিক্ষা লাভ করেছেন ছো ল-মেয়েদের তারচেয়ে বেশী শি] প্রদান করাতে 
আগ্রহী বলেই লক্ষ্য করা গেছে ।৫ তারা নিজেরা যে সমস্ত শিক্ষার হনে 
প্রবেশের সুযোগ পাননি সেইসব শিক্ষারতনে তাদের ছেলে মোদের 
প্রবেশাধিকা্ও দাবী করেছেন। একই সময়ে, স্কান ৩ এছ দানী গন 
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সহৃদগ্ূত! সহকারে বিবেচন? করতে থাকেন । সরকারের এই সহৃদরতার 
কারণ শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে জাতীয় শক্তি ও প্রাহর্যের অনুমিত একটি 
সম্পর্ক রয়েছে, বার কথা আমি আন্গই উল্লেখ করেছি । 

বিশ শতকের বাট দশকে সারা পুথিবীতেই এই ব্যাপারটি ঘটে 
চলেছিল । পশ্চিমের প্রাগ্রসর শিক্সসমদদ্ধ দেশগুলিতে এই ক্রোত শত 
শত বর্ষের সাধনার গড়ে তোলা কাঠামো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এমন 
সম্ভাবনাও দেখা দেল । উন্নয়নগামী দেশসমন্হে বাধ/তামত্লক শিক্ষা 
প্রদান, সম্পদের চাহিদা ও প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি রেখে করা হয়। এই 
প্রসঙ্গে পশ্চিমা দেশসম,হের মত মাধ্যমিক শিক্ষার শুর পর্যস্ত শিক্ষা 
[বিনা বেতনে দেওয়া হবে কি-না তা ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে করা 
হবে । এই সমস্ত দেশে মানুষের শিক্ষার প্রতি বেক খুবই কম। 
আৰার উচ্চতর শিক্ষণার আকাচ্থা কি? লোকের মধ্যে থাকলেও শিক্ষার 
যোগ খুবই সীমাবদ্ধ 1১ 


২. কার কোন, ধরনের শিক্ষা! গাওয়া উচিত? 
সবচেয়ে বড় সমস্যা £ সকলকে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় 


সবচেয়ে বড় সমস্য] হলো প্রত্যেককে কি ভাবে শিক্ষা! দেওয়া যায়। 
পৃথিবীর মানুষকে আর কখনও এই সমস্যার মোকাবিল। করতে হয়নি । 
কিন্ত এখন আর এই সমস্যাটিকে এড়ান সম্ভব হবে না। 

শত শত বৎসরব্যাপী কোনে! একটি শিক্ষা বাবস্বার বিভিন্ন পর্যায়ে 
অন্তভুক্িকরণের উপযোগিতা পরীক্ষা এবং ওই বাবস্থার অধীনে 
উন্নতির পরিমাণ ওই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই নিণীত হতো । ভাতির 
জগ্ক যোগ্যতাও ওই ব্যবস্থাপনার হারাই নিণাতি হতে।। শ্রেণী বিভ্ি 
এবং পাঠ্যতালিক। নির্ধারণের ব্যাপারেও এই ব্যবস্থাপনার উভিই 
ছিল শেষ কথা। 

কিন্ত সবাই যদি স্কুলে যেতে চায় তাহলে অন্ততঃ কিছুসংখ্যক 
স্কুলে সকলেরই প্রবেশাধিকার থাকার ব্যবস্থা হওয়া উচিত । সবাইকে 
যদি শিক্ষিত করে তুলতে হয় তাহলে স্কুলের প্রতি ধাতে কৌভহল 
জাগ্রত হয় এবং স্কুল যাতে তাকে ধরে রাখতে পারে পে ব্যবস্থা করতে 
হবে। শিক্ষাই সুখী জীবনের চাবিকাঠি এবং একসাত্র চাবিকাঠি এই 
ধারণ! প্রসার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে ভেদ-চিহ ভেঙে 
যাবেই । কেননা, সুধী এবং কর্মতৎপর হওয়া থেকে কে-ই বা বঞ্চিত 
থাকতে চাইবে? 

পশ্চিম জগতে শত শত বৎসরব্যাপী এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল 
যে, প্রত্যেককে শিক্ষিত করে তুলতে গেলে কারুরই শিক্ষালাভ ঘটবে না £ 
এই কর্মকাগুটি এত বিরাট এবং ব্যাপক হয়ে উঠবে এবং কর্মক্ষমতা 
সম্পর্কে এত বেশী জটিলতা দেখা দেবে ধে, যে কোনো বুষ্ধিগ্াহ্য কর্ম- 
স্ুচিতে শৈথিল্য প্রকাশ পাবেই। সার্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থার চাপ 
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অনিবারণীয় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই বিপুল সমসণর মোকাবিলার 
জন্ক এক ধরনের আত্মরক্ষামলক ব্যবস্থাও গৃহীত হর। ম্বপ্পকালীন 
সাধারণ শিক্ষার পল্র একের জন্য “বাতিল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা 
হয় এবং যার। শিক্ষাগত দিক দিয়ে উন্নত নয় তাদেরকে অন্য স্কুলে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয় । একই স্কুলে অনুন্নত ছাত্রের। যাতে উন্নত ছাত্রবর্গের শিক্ষার 
পথে বিদ্ব না হয়ে দাড়ায় সে জন্ত “বিশেষ ব্যবস্থা” গৃহীত হয়। যে 
সব ছাত্র, টমাস জেদদারসনের ভাষায় শারীরিক পরিশ্রমের উপযোগী, 
তাদের জন্য বিশেষ বিশেষ পান্যপ্রণালী চালু কর! হয় । এইসব ছাত্র- 
দের নিকট বৃত্তিমংলক শিক্ষা অধিকতর সহজ এবং গ্রহণযোগ্য হবে বলে 
ধারণা কর হয়। 
শ্রেণী এবং যোগ্যত৷ 

প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থাই কলাকোঁশলগত | সমাজ যে রকগ চায় ঠিক 
সেই রকম “বস্ত' উৎপাদন করাই এদের লক্ষ্য হয়ে দীড়ায়। আমর 
আজ পর্ষস্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারিনি যে? যারা এই ব্যবস্বা- 
পনার অধীনে থেকে সাফল্য অর্জন করে তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে 
বলে সাফল্য অর্জন করেছে অথবা ওই বিশেষ ব্যবস্থাটিই তাদের মত 
লোকের জন্য তৈরী কণা হয়েছে অহবা, তাদের নিজন্য কোনো 
'সামর্থয আছে। 

আগ্ারিস্টটলের সুধিখ্যাত সিদ্ধান্ত অনুসারে সব মানুষই গুকৃত- 
গীতভাবে জানতে উৎসুক । বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও এর সত্য ত1 প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে । এই গবেষণায় আরও প্রকাশ পেরেছে যে, জানবার ক্ষমতান 
সঙ্গে এই গুৎস্সক্যের সম্পর্ক বিদমান । শিক্ষা প্রতি এই নতুন উৎ- 
সাহের ফলে ধহ নিরীক্ষা করা হয়েছে এই লিরীক্ষাশুলির উদ্দেশ্য 
ছিল কে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে এবং তা কোন হারে । এ থেকে 
প্রমাণ পাওয়া গেছে মন্তিফ্ষের ক্ষতি সাধিত হয়নি এমন প্রতিটি ছেলে- 
ময়েই মৌলিক বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারে । এর দ্বার] এটাও 
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নিধারিত হয়েছে যে, প্রতিটি বিষয়েই যেন্তুপ ধারণ। কর! হয় তার 
চেয়ে কম বরসে শিক্ষাদান করা সম্ভবপর 1 এই নিরীক্ষার ফলে আরও 
প্রমাণিত হয়েছে যে, মানবজাতির কোনো সদশ্তই শিক্ষা গ্রহণের 


অনুপযোগী নয় ।১ 
রেনে ডুবে।২ বলেছেন, তার বিচারে, মানুষের প্রজনন সম্পকীতি 


যিষয়ে সম্প্রতি যে উল্লেখযোগ্য অধিকার ঘটেছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে 
বে, মানুযের জন্মগতভাবে লব ক্ষমতার খুব সামান্ত অংশ শতকর! 
২০ ভা্েলও কম কার্যকরভাবে প্রকাশ পন । বেশীরভাগ মানবগিশুই 
নিশেষণে+ চাপে অকার্যকর হয়েপড়ে। পরিবেশই জগ্রপ্রাপ্ত মানব- 
শিশুর কোন, দিকটি স্ষরণ লাভ করবে আর কোন, দিকটি নিশেষিত 


হবে ত। নিধারণ করে। 
আমরা অবশ্য ক্যোমিনাস এর কণ্টে ক মিলিয়ে বলতে পারি 2 


কেউ যেন এ কথা না ভাবেন যেঃ আমরা প্রতিটি মানুষকে শিল্প এবং 
বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নিবিড় জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে পেতে চাই । 
এটাতে কোন লাভজনক ফল পাওয়া যাবেনা! আরুর শ্বপ্পতার পরি” 
প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এট কোনো মানুবরে পক্ষে অর্জন করাও সম্ভব 
নয়। কেনন। আমরা জানি যে প্রন্তিটি, বিজ্বানই এত ব্যাপক এবং 
জটিল যে, সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাসম্পল্ন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে সারাজীবনের 
সাধনাতেও এটিকে পুরোপুরিভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আমরা চাই 
প্রতিটি মানুষ ম.ল সুত্রগুলি, তার কারণসম.হ এবং পাব বস্তগুলির 
ব্যবহারবিধি আয়ত্ব করুক । কেননা, আমাদের কঠিন এবং কার্যকর 
বাবস্থ। গ্রহণ করতে হবে ধাতে কোনো মানুষই জীবনের পথে পাড়ি 
দেওয়ার সময় এমন কোনো কিছুর সন্ম,খীন না হয়" যার সম্পর্কে সে তার 
সুষ্ঠ, গতামত জাহির করতে অক্ষম । সে যাতে কোনে সাংঘাতিক 
ভুল না৷ কনে যে কোনো বস্তকে নিজের প্রয়োজনে লাগাতে পারে এর 
নিশ্চয়ত! বিধান করাও আমাদের কর্তব্য । কেউ কেউ বলেন যে, কোনো! 
কোনে মানুষের বুদ্ধি এতই কাচ। যে তাদের পক্ষে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব 
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নয়। এর উত্তরে আমি বলতে চাই যে" এমন আয়ন পাওয়া খুবই দুর 


ঘে আয়নায় কোনো! না কোনো ধরনের ছবি ফুটে ওঠে । কিংবা কোনো 
প্রকার দাগ কাটা যায় না এমন প্রস্তরখও্ডও পাওয়া খুবই কঠিন। 


সোভিয়েট ইউনিয়নের শিক্ষা 


সোভিয়েট ইউনিয়নের শিক্ষাবাবস্বার সীমাবদ্ধত1 সম্পর্কে যত কথাই 
বলা হোক না কেন, এই ব্যবস্থার ফলাফল থেকে আমরা সকলেই 
যে একটি শিক্ষা লাভ করেছি তা জানতেই হবে। মাত্র কিছু সংখ্যক 
লোক জটিল বিষয় অনুধাবনে সক্ষম, সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের 
এই ধারণার মুলে কুঠারাঘাত করেছে। ১৯৫৯ সালে প্রচলিত শিক্ষা 
আইন অনুসারে সোভিয়েট ইউনিয়নে সাত থেকে পনেরো বছর বয়স 
সীমার মধ্যে প্রতিটি ছাত্রের জন্য অঙ্ক, শারীরবিদ্য। এবং জীববিদ্যা 
সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক কর হয়েছে । এ ছাড়াও 
তাদেরকে অন্ততঃ একটি বিদেশী ভাষা শিখতে হবে । সোভিয়েট ইউনি- 
যনে ছাত্রদের ব্যর্থতা অথবা স্ক«ন ত্যাগের ঘটন। সম্পর্কে আমরা প্রান 
কিছুই জানি না বলা যায়। তবু অনুৎসাহী অথব। বিদ্বেষপরায়ণ পর্ষ- 
বেক্ষকগণ যে সব মস্তব্য করেছেন তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ষে 
পশ্চিমা দেশগুলির মান অনুসারে, এসব বিষয়ে ওরা উল্লেখযোগ্য 
সাফল্য অর্জন করেছে। 

এ ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়ন কোথা থেকে শুক্ক করে কি পরিমাণ 
সাফল্য অর্জন করেছে তা জানার পর আমাদের নিজেদের জাতি সম্পর্কে 
আমরা! শঙ্ষাকুল না হয়ে পারি না। সোভিয়েট ইউনিয়নে এককালে 
শুধু মধ্যবিস্তরাই ওই জাতীয় ণিক্ষা পাওয়ার অধিকারী ছিল। ভাল 
ভবনগুলি উৎখাত করার পর তার। নিশ্চিহু হয়ে বামন । সোভিয়েট 
ইউনিয়ন একটি ধিরাট দেশ, বিভিন্প ভাষাভাষী লোকের বসবাস এখানে, 
তাদের এতিহ্য এবং সংস্কংতিও বিভিন্ন । নিরক্ষর লোকের সংখ্যাও ছিল 
অগুণতিস্পকোন কোন এলাকায় শতকরা একশ ভাগ । এ মত্েও শিক্ষ! 
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ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তাকে বিশ্বযবগ 
ছাড়া আর কোনে। বিশেষণে অভিহিত কর! যাবে না। সোভিয়েট 
ইউনিয়ন শিক্ষাক্ষেত্রে কি পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছে ভা অনুধাবন 
করতে হলে আমাদেরকে আক্রিকার বাণ্টদের বা হারলেম অথবা! 
মিসিসিপির অধিরাসীদের মধ্যে ওই কর্মস্থচী চালু করার কথ! ভাবলেই 
চঙ্গবে । কমুুনিষ্ট চীন এ ব্যাপারে বতদুর সাফল্য অর্জন করেছে 
এই মুহুর্তে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্ত নানা সুত্র থেকে যে সমস্ত 
ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তা থেকে এট নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তারাও 
এট] প্রমাশ করতে পারবে বে প্রত্যেকেরই তার মস্তিফ ব্যবহারের মাধামে 
শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা আছে। 
পরিবেশ এবং বিদ্যার্জন 

মাত্র কিছুসংখ্যক লোকই শিক্ষার্জন করতে পারে পুরোন আমলের 
এই বিশ্বাসট গড়ে উঠেছিল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে । কোন মানুষের জাতি, বর্ণ, সামাজিক 
র্ধাদা, এঁতিহ্য বা জাতীয়তা থেকে এই ধারণার উত্তৰ ঘটেনি । বেশীর- 
ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা সীমাবদ্ধ সম্পদ 
নিজেদের একচেষ্টয়। এখতির়ারে রাখার ফলে এটা ঘটেছে । ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত ব্যঞ্জিবর্গ অথব। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যাদের পৃষ্ঠপোষকতা 
করাটাকে লাভজনক মনে কন্রতো! তারাই শুধু এই সুযোগ পেত। এট! 
ধরেই নেওর়। হয়েছিল যে, অবসর যাপনের মতো শিক্ষাতেও মুষ্টিমের 
কতকগুলি লোকেরই অধিকার আছে। এর স্বপক্ষে যুজি দেখাতে 
গিয়ে বলা হতে! যে, কেবল কিছুসংখ্যক লোকেরই এর দ্বার। লাভবান 
হবার সামর্থ আছে। 

এই যুক্ির মধ্যে গ্রাহানীয় কিছু আছে বটে, কিন্ত এই খুজি 
প্রবক্তার৷ যে অর্থে বলতেন সে অর্থে নয়। এই বৃদ্ধির উপসংহারে 
বলা হয় যে, কিছু লোকের মানুষের মত গড়ে ওঠার ক্ষমতা আছ 
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আর অন্যদের তা নেই। এক অর্থে ব্যাপারট। সে রকমই বটে। 
নবজাত সম্ভানকে মানুষ যে পরিবেশে রাখে সেটার উপরই তার মানুষ 
হওয়া নির্ভর করে। শিশু এবং বয়স্করাও নিষ্ঠ,র পরিবেশে জীবনযাপন 
করলে মিষ্ঠ,র হয়েই গড়ে ওঠে । এ সংক্রান্ত নানান সাক্ষয-প্রমাণ 
থেকে জান! গেছে যে এই ধন্নের পরিবেশে এবং তাতে যদি জীবনের 
শুরুর দিনগুলি অতিবাহিত হয়--মানাঁসক উৎকষধ ব্যহত হয়। বস্তিবাসী 
ছেলেমেয়েদের যদি স্কুলে যাওয়ার বয়সকালে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া 
না হয় তাহলে সারাজীবনেও সে তার বস্তিজীবনের প্রভাব বর্জন করতে 
পারবে না। পরিবার এবং প্রতিবেশ কুলে যাওয়ার আগেই শিশুর 
জীবনে চূড়ান্ত প্র₹ব বিস্তার করতে সমথ হয়। 

'€্িবাসী ছেলে. স্কুলে যাওয়া স্থুযোন পেলেও কদাচিৎ নিজেকে 
সেখানে মানিয়ে নিতে পারে । ১৯৬৪ সালে বুক্করাষ্্রেন শিক্ষা কমি- 
শনার (ইউ, এস, কমিসনার অব এডুকেশন " নিউ ইয়ক শহরের 
নিগ্রো বস্তিগুলি সম্পর্কে উক্ত প্রসঙ্গে বলেন £ 

সেন্টশাল হালেসের তৃতীয় গ্রেংভর ছাত্ররা নিউইন্র্ক সিটির অন্থান্ত 
ছাত্রদের তুলনার সাফল্যে বিচারে পূর্ণ এফ বছর পিছিয়ে ছিল। 
ষষ্ঠ গ্রেডে পৌঁছান পর্যন্ত তার। প্রার দু'বহর পিহনে পড়ে যায়; অষ্টম 
গ্রেড পর্যন্ত প্রায় তিনবছর...প্লীক্ষা7 দ্ব।রা এবং আহ. কিউ (£. ৫) 
থেকে জান] যায় যে, সেপ্ট,ল হার্লেসে শিক্ষার দারুণ অবগতি ঘটেছে । 
যে ছাত্র যত বেশীদিন দুলে কাটিয়েছে সে প্রচলিত মান এবং তুলনা- 
মূলত শিকাগত যোগাতান দিক দিয়ে তত বেশী অযোগ্যতার প্রমাণ 
দিয়েছে । অব গ্রেডে পৌছানোর পর ক্ষতি9 অপুরণীয় হয়ে পড়েছে 
এবং তারপর গ্রহণযোগ্য গ্রেড মান অর্জন করা আর সম্ভব হয়নি। 

শিক্ষার খেত্রে স্বলন্ধ আশা করলে স্বপ্পই অর্জন করা যায়। শিক্ষক- 
বর্গ, যারা সচরাচর বস্তি এলাকা থেন্ক আসেন না, সাধারণতঃ এই 
এলাকার ছাত্রদল কাছ থেকে খুব বেশী একট। কিছ আশ! করেন না। 
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তিনি ভবিব্যন্থাণী করবেন যে, ওর! স্কুলে তেমন ভালো ফম করতে 
পাবে ন--তার এই ভবিবাদ্বাণী কখনও মিথ্যা হবার নয়। ইংলগ্ডের 
প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছেলেদের “বাছাই কর নিয়ে এক গবেবণ। 
চালান হয় । এই গবেষণায় দেখা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরাই 
শুধু তাদের যোন্যতার চেয়েও বেশী হারে 'বাছাই” করাদের শীর্ষ 
তালিকায় স্থান পেয়েছে । অন্যদিকে শ্রমিকাশ্রেণীর ছেলেরা বাছাই" 
করাদের ন'চু ধাপে তো থেকেইছে ; উপত্রন্ত পাচ বছর বয়সে তাদের 
মধ্যে যে উন্জ্বলত। লক্ষ্য করা 1গলুয়ছিন এবারে বছ। বয়সে তা 


অনেকাংশেই খর্ব হয়েছে ।৩ 
শিক্ষা ব্যবস্থার সবণ্চনে নাটকীম দিত হলো উন্াণ এবং তার 


ফলাফলের হধ্যেকার অসাদঞ্জস্যত।। এই ফলাকন এবং ' অসামজসাত। 
এতই নাটকীর যে, গীরন এতদ,সপর্কে মন্তব্য প্রসংগে বলেন, পপ্রয়ো- 
জনাতিরিজ্ত সুর্ী পরিবেশে পরিবেশন না ক.লে শিক্ষা প্রদান কখনও 
নিশ্চিত ফলবায়ক হয়ে ওঠে না|” শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবেশ, পরিবার, 
সমাজ, নীতি-নিয়ম, যোগাযোগের মাধাম, বিজ্ঞাপন এবং প্রচারণার 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয় । এক কথায়, সংস্ক-তিয় সঙ্গে পাল্লা 
দিতে হয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে । অতীতে সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা 
প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চনতে পারত । এর কারণ তারা যে পরিবেশ 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ ক:তে আসত সে পরিবেশ থেকে তারা শিক্ষার 
জগতে আসার পথে তাদেরকে বিশেষ কোনে। অভিষানের মুখোমুখি 
হতে হতো ন। | উদাাহারণতঃ বল! যায়, ইউরোপের সবত্র শিক্ষা ব্যবস্থার 
ম.ল প্রচৈষ্টাই ছিল বাছাই কর! সম্ভুণস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে জীইয়ে রাখা, 
এর চঞ্ড্রামনি ছিল বিশ্ববিদ্যালর । জনসাধারণের বেশীরভাগ এই জুযোগ 
থেকে বঞ্চিত ছিল অথবা তাদেরকে শুধু ব্ম্তিগত খিক্ষাই দেওয়া 
হতো! । কিংবা ত1-ও দেওয়া হতে। না। ১৯১৮০-এর দশকে ফলে 
শতকরা ৭৭ ভাগ স্কুলগামী ছাত্রকে ১১ বছর বয়সকালেই বিশ্ববিদ/লর়ে 
যাওয়! থেকে চারিত করা হয়। ইংলগ্ড বাছাই কর পদ্ধতি সার্বজনীন 
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ক্ষেতে অনুস্থত না হলেও এ থেকে একটি ফললাভ ঘটেছিল । এর ফলে 
নীচু মানের ছাত্ররা সাত বছর বয়সকালেই বুঝতে পারত যে, তাদের 
কাছ থেকে খুব বেশী একটা কিছু আশ! কর! হয় না। নীতিগত- 
ভাবে প্রতিটি দেশেই এক স্ক,ল থেকে অন্ত স্কুলে বা এক ধার থেকে 
অন্ত ধারার পরিবর্তনের সুযোগ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মোট ছাত্রের 


অতি স্বল্প সংখাকই এই আুযোন গ্রহন করতে পারত। 
সকলের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার দাবী বর্তমানে সগান সুযোগের 
দাবীতে পরিমিত হয়েছে । পশ্চিমের শিল্প সমংছ্ধ দেশগুলি এই 


দাবী স্বীকার করে নিশ্নেছে বলেই মনে হয়। 'বাতিল পরীক্ষা? 
উঠিয়ে দেওয়। হচ্ছে অথব। শিথিল করা হচ্ছে । ছাত্রদের নান অনুসারে 
“বিভক্কিকরণ' প্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনা সোচ্চার হয়ে উঠছে এবং কোনো 
কোনে দেশে আইনের ছাতা এটাকে চারিত করা হচ্ছে । ইউনিটে ভতির 
ব্যাপারে শিক্ষা! প্রানী উচ্চতর ইউনিটগুলির ক্ষমত। নিয়তর লোপ 
পাচ্ছে। শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান কতৃক নিধারিত পাঠাশ্টীর সঙ্গে যারা সঙ্গে 
সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না তাদে। অন্তভু,ক্তর ফলে শিক্ষাব্য- 
বস্থায় অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। আগামী দিনের মাধ্যমিক স্ব,লগুলির 
লক্ষ্য হবে ব্যাপক শিক্ষণ প্রদান" ; যার ফলে গ্রতে)কবেই কিছু না 
কিছু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয়। 

যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী এ্যাগ্থনী ক্রস- 
ল্যা্ড একটি (১১৬৫) নির্দেশনাম] জারি করেন। এতে একাদশ শ্রেণী 
থেনে: উত্তরণ পরীক্ষা বাতিল করে ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল স-এর প্রতিটি 
ছাত্রক একই ধরনের মাম্যমিক সকলে শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া 
হয়। এই ক্বলগুলি হবে ব্যাপক শিক্ষা] প্রদায়ী। 

অধুন1 পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই এত সংখ্যক বিশ্বধিদ্যালয়গামী ছাত্রের 
কথা ভাব। হচ্ছে য! এক যুটা আাগ্?েও তারা ভাবতে হিমসিম খেতেন। 
ধুক্তরা্টে গত দশ বৎসরে এই সংখ্য। দ্বিগুণ হয়েছে । ইংলও, যেখানে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুছ তর আগো ৩৫,০০০ বিশ্ববিদ্যালয়গারী ছাত্রের আসন 
নিদিষ্ট ছিল, বর্তমানে ৬০০,০০০-আসনের কথা ভাবছে। 
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পিছছুয়ার দিয়ে জীবনের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান £ 


অধুনা কেউই কোনো ছাত্রকে তার জীবনে লক্ষ্য অর্জনের জন্য 
প্রস্তত করার কথা বলেন না। কিন্তু প্রতিটি দেশেন পবিসংখান, এর 
মধ্যে যুজরাই্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নও রয়েছে, একই কথা বলে! 
সেটি হচ্ছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শ্রেণীবিষ্তাস অথবা পিতা-মাতার 
অবস্থার উপরেই ছেলেমেরেদের শিক্ষালাভের সুযোগ নির্ডরশাল। 
যে সব ছাত্র সবচেয়ে কম অভিজাত্যেন মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থার শরীক 
হতে পেরেছে তারাই সবচেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করতে সমণ হয়েছে। 
এই অভিজাত যাদের জীবনে যত তীব্র তাদের সাফল্যও তত 
পরিমিত । এদেরকে বোক। সোকা বলে চিহ্িত করা হয় এবং আইন 
অনুসারে যতদঃর সহ্য কর! উচিত ততটুকুই সহ্য করা হয়। আমরা 
শ্রেণীধিন্যাস অনুপারে নাও চিন্তা করতে পাঠি। কিন্তু আমাদের 
ধারণা, বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে। কিছু মানুয আছে যাদেরকে 
শিক্ষা দেওয়! যেতে পারে, আবার এমন কিছু মানুষ আছে যাদেরকে 
হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে ।' সেই অথে ভাবলে 
আমরা এখনও প্রত্যেককে শিক্ষিত কনে তোলাত্র কথা ভাবিনি বল। 
যায়। শিক্ষার জন্ত চাপ এবং তার ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর 
চাপযষতই বদি পাবে এবং এই চাপ নিরোধের বাবস্থা যতই ভেঙ্গে 
পড়বে এই পরিচ্ছেদে আলোচ্য সমস্যাটি ততই পরিক্ষার হয়ে উঠবে । 

শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যার ফলে ভাল বাড়ীর" 
ছেলেরাই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবে। সব বাড়;র অবস্থাই ঘর্দি 
ভাল হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এটা আর কোন সমস্যা 
বলেই প্রতিভাষ হবে না। ফ্িস্ত ভাল এবং মন্দ সব বাড়ীর ছেলেরাই 
যদি একই ধরনের শিক্ষাব্যৎস্থায় প্রবেশাধিকার পার এবং সবাইকেই 
ধদ এই ব্যবস্থায় বহাল রাখতে হয় তাহলে তাদেরকে গ্রহণ ও 
'শক্ষা। দেওয়ার ব্যবস্থাও করতেই হবে|, 

চা 
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ভাল বাড়ী বলতে বোঝায় যে বাড়ীতে ঘই আছে, আলোচনার 
অবকাশ আছে এবং শিক্ষার প্রতি শ্রন্কধা আছে। গরীব ছাদের 
'যোগ্যতা' সম্পর্কে ঘে খেদোজি পৃথিবীর সর্ধত্র শোনা ধায় সেট! 
তাদের জন্মগত পরিবেশের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল ৷ কুলের 
পক্ষে এই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া অথবা! এই পরিবেশের 
উন্নতিসাধন করা সম্ভব নয়। গ্ুলগুলি শুধু এই পরিবেশগত জট 
যথাসম্ভব ক্ষালন করতে পারে। 

গরীব পরিবাধ এবং খারাপ প্রতিতবশ থেকে আগত ছাত্ররা! ছুলে 
এক বিরুদ্ধ সংক্কংতির সম্ম্থীন হয়। এই বিরুদ্ধ সংস্কংতির সঙ্গে 
মানিয়ে নিতে না পারার বখতা তাদের শ্িক্ষাজবীনে ব্থত। ডেকে 
আনে। আগেকার দিনে এইসব ছাত্রের স্বপ্লবয়সে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ 
করার অবকাশ ছিল । তারা অতঃপর শ্রম-বাজারের অন্তভুজ হয়ে 
যেত। অথব] তাদেরকে অন্ত ধরনের সহজ, গ্রহণযোগ্য এবং অধিকতর 
বাঞ্ছনীয় শিক্ষাপ্রণালী আয়ত্ব করার সুযোগ দেওয়া হতো যাতে 
আইন সম্মত বয়সকালে পৌঁছান পর্যস্ত সে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে 
পারে । বঙমানে সবদেশে সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দাবী 
উখ্বাপিত হওয়ার ফলে এই নিদান ফার্ধকরি করা অসুবিধাজনক 
হয়ে পড়েছে। প্রতিটি দেশেই, কলাকৌশলগত পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে ব্তিসঃলক শিচ্চার উপযোগিতা সম্পর্কে সলেহ দেখ! দিয়েছে। 
কোন কোন দেশে বেকারত্বের হার আশংকাজনকভাবে ব্দ্ধি পাওয়ায় 
সেই দেশগুলিতে ক্কলে 'শক্ষালাভের পরিবর্তে, কাজে যোগদান করার 
তরুণদের পক্ষে অসম্ভব হায়ে পড়েছে। 
স্কুল ত্যাগের বয়স 


যে ব্যক্তি যত বেশী শিক্ষা পাবে তার অবস্থা তত ভালে হবে এটাই 
সামগ্রিকভাবে সকলের ধারণ] । এ থেকে এই সিছ্ান্তে উপনীত হওর। 
যায় থে, তরুণেরা যত বেশীদিন স্কুলে শিক্ষালাভ করতে পারবে তাদের 
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ততবেশী উপকার সাধিত হবে। একট্মাত্র প্রশ্ন দেখ! দিতে পারে 
এ প্রসংগে । সেটা হচ্ছে, সংল্লিষ্ট দেশের পক্ষে তরুণদের বেশীদিন 
শিক্ষা দেওয়ার খরচ বহন কর! সম্ভব কি না। এই অনুবিধার্টর 
কথ! বিবেচনা করেই ব্রি্টশ পার্লামেন্ট ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইন 
ঘারা আপিল হয়ে ১৯৬৪ সালে স্কুল ত্যাগের বরস ফোলোতে উন্ীন্ত 
ফরেন। এই বিধানে অবশ্থ পরিবর্তনটি কার্যকরী করার সমর ১৯৭৩ 
সাল বলে নির্ধারিত হয়েছে । সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে ব্যবন্থাটি আর্থিক 
অন্ুুবিধার কারণ হয়ে দড়াবে অথব। প্রয়োজনানুগ শিক্ষা যোগান 
দওয়া যাবে কিনা, সে সন্সন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকার জন্যই এই 
লক্ষেপনের ব্যবস্থা কর হয়েছে। 

পচ বছর বন্নসকালে প্রতিটি ছেলেমেয়েই স্কুলে যেতে চায়। 
পনেরো বছর বয়সে এদের অনেকেই ক্কুলতানা করতে অভিলাধী হথে 
ওঠে । এই স্কুলত্যাগীর সংখ্যা ইদানীং এত ব্যাপকভাবে হৃদ্ধি পেয়েছে 
যে» এই: বিশেষ সমস্যাটির উপর ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহ গ্রন্থ লেখা শুর; 
হয়েছে । এই বইগুলিতে বহকাল আগ স্যার টিচাড নিভিংট্টোন 
ক্ষন ত্যাগের বয়সসীমা বঙ্িত করার বিরুদ্ধে মে মতপ্রকাশ করেছিলেন 
তার যৌজ্িকতা৷ সম্পর্কে আলোচনা স্বান পেয়েছে । সণ লিভিং 
সংস্কংতির মানের উন্নতিকলে শিক্ষা-বপ্রস বদ্ধিন যৌকভিক্ত! সপর্কে 
সঙ্গেহ প্রকাশ করেছিলেন । কন্পেকজন লেখক, বথ: যুতন্নাছের লুইস 
এ ডেক্সটার এবং পল গুড়মান ও যুজরাজে/র ফচ শাসনগ্রোভ 
ক্ষুলে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যর্থত। দেখে এত বেশী নর্না্ত হয়েছেন 
যে, তারা বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা বিলোপের পক্ষে স্পাহিশ করেছেন। 
সমস্যার প্রতিকার মুলসমস্যার চেরে অধিকতর জট হয়ে পড়েছে। 
পরিক্ষা এবং পরিবেশ সপ্পর্কে আলোনার সমগ্ন আমন] দেখাতে সাপ 
হই যে, বাধাতামলক শিক্ষা! সামাজিক হিতেন কারণ খপ হিন। 
এই ব্যবস্থার ব্যর্থতার অবসান ঘটাতে হলে এট(কে আবার হিকনত চান 
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করতে হযে । সেট! কি ভাবে ফর সম্ভব তা আমরা সপ্তম পরিচ্ছেদে 
উদারনৈতিক' শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার সময় নির্দেশ করব । 
'ডপআউটস' [স্কুল-ত্যাগী ছাত্র] 

শিল্প সমংদ্ধ উন্নত দেশগুলিতে যেখানে বেকারত্ব আছে, যেখানকার 
সবচে সামাজিক বিগ্ভাস এবং শিকা ব্যবস্থার দুঃখজনক দিক হলো 
ড্রপমাউটস' বা সেইসব তরুণ ছার-ছাত্রী যারা যত ক্রুত সম্ভব 
পড়াশোনা ত্যাগ করে । মাফিন যুজত্াষ্ট্রের মোট ছাত্রের শতকরা 
পয়ত্রিশভাগ স্নাতক শ্রেণীতে উত্তরণের পূর্বেই উচ্চ ধিষ্ভালয় ত্যাগ করে। 

এহেন পরিস্থিতিতে ক্ক,ল-ত্যাগের বয়স বৃদ্ধি করার অর্থ অতিরিজ 
শতক 1 পয়ত্রিশ জন ছাত্র টাত্রীকে জেলবাসের শাস্তি প্রদান কর]। 
১৯৬২ সালে নিউ ইয়র্ক টাইম. স পত্রিকায় প্রকাশিত দক্ষিণ ক্যারো- 
লিনা গ্াদনি গেকে প্রেরিত এই সংবাদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 
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পূত্রের উপার্জন বাতীত পিতা-মাতার সংসার অচল হয়ে পড়ে শুধু 
এই কারণে কোনো উৎসাহী ও যোণ্য ছাত্রের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাক 
এট] কোনে মতেই শ্বীকার কবে নেওয়া যেতে পায়ে না। হ্ক,ল-ত্াগী 
ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সমন্তা দেখা দেয় এই কারণে যে, তাদের রোজগার 
করার ক্ষমতা নেই। স্ক,ল-ত্যাগ করার ফলে তারা নিজের অথবা 
তাদের পিতা-মাতারা কেউই উপকৃত হবেন না। 

ছাত্রদের কাছে একটই মাত্র নিবন্ধ জানান হয়েছে। সেটি হচ্ছে, 
স্ক'লে থাকলেই তারা শিক্ষালাভ করতে পারবে। তার। যদি বেশ 
কিছুদিন সবলে শিক্ষালাভ করে তাহলে তারা কাজের উপধৃ্ত হয়ে 


গিক্ষা ও সমাজ ২৬ 


উঠবে । এই যৃজির পিছনে আছে শুধু পরিসংখ্যানের সমর্থন--কোনে। 
একজন ছাত্র এটাকে তার জীবনে কার্যকর বলে নাও ভাবতে পানে । 
তা ছাড়া, শিক্ষার সঙ্গে চাকুরীর কোনে। সরাসরি সপর্ক কখনই স্থাপিত 
হয়নি । আথিক দিক দিয়ে সচ্ছঙ্গ পরিবারের ছেলের! আঘিক 
দিক দিয়ে অসচ্ছল পরিবারের ছেলেদের তুলনায় বেশীদিন স্ক,লে 
কাটায় । কিন্ত বেশীদিন স্ক'লে থাকার ফলেই তাদের আঘিক ভবিষ্যৎ 


অধিকতর উজ্জল অথবা অধিকতর সচ্ছল পরিবার ছেলে বলেই 
তাদের আতিক ভবিব্যৎ উজ্জ্বল তা অদ্যাবধি স্থির করা সম্ভব হয়নি । 


চাকুরী বিনিয়োগে মল্গ1 দেখা দিলে শিক্ষাব্যবস্থা চাকুরীজীবী তৈরী 
করার ব্যবসায়ে পরিণত হয় । দ্বিতীয় মহাযৃ্ধর পর জাপানে গছ 
ংখ্যক মাধ্যমিক স্কুল, জুনিরর কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকুরী প্রাথথীদের শিক্ষাম্লক 
যোগাতার মানও বৃদ্ধি পাদ । পূর্বে যে সমস্ত চাকুরী প্রথমিক শিক্ষা 
প্রাণ্থদের জন্ত নিদিষ্ট ছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই একই চাকুনীতর 
জন্ত সেকেপ্ডারী স্কএলের স্নাতক-এর মান দাবী করা ভতে থাকে । পুর্বে 
যে সমস্ত চাকুরী মিডলক্কুলের করণিকদের জন্য ঠিণষ্ট (ছিল এখন সে সব 
চাকুরীর জন্ত কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিভ্ভার্ চাকুনভ্রার্থীগাহ 
দরগ্বাস্ত করতে পারে । সমস্ত দু(নয়াব্যাপী এহ একই অবস্থা] চলছে । 
মাকিন বুক্তবাষ্ট্রে এখন হাহ্কুল থেকে যত সংখ্যক আাভক ছাত্র প্রতি বছর 
পাশ করে বেরোয় কোনোকালে যদি তত সংখাক ছাত্র কলেজ থেকে আাতক 
হয়ে বেরোয়ঃ তাহলে এখন যে কাজের জন্ত হাই জলের উপাধিয় দো 
জন হয় তখন সেই একই কাজের জন্ত কলেজের ডিগ্রীর প্রয়োজন হাবে | 
কোনো চাকুরীদাতাকে যদি” সবচেয়ে বেশ। সনয় শিনশালাভ কানছেন 
কি তত বেশী সনয় ধরে শিক্ষালভ করেননি এন দুজনের মধ্য খেকে 
একজনকে বেছে নিতে হয় তাহলে তিনি খুব সঙ্জব বে তর্দা সন 
শিক্ষালাভের সুযোগ পেরেছে তাকেই বেছে দেবেন । বেশী। “ »ত 


২ পিক্ষা ও সমাঞ্ 


লোফেরাই কাজের বেশী উপযুক্ত--এই ধারার দ্বার! প্রভাবিত হয়ে 
তিনি এই পছন্দ করবেন না। তিনি এই পছন্দটি করবেন তার কারণ, 
এটাই বাছাই করার সহজতম পদ্বা। এই ব/বস্থা প্রচলনের ফলে এই 
ধারণা প্রতিষ্ঠালাভ করেছে যে, যে যত বেশী শিক্ষালাভ করবে তার 
চাকুরী প্রাপ্তির যোগ্যতাও তত বৃদ্ধি পাবে । কিন্ত স্ক,ল ত্যাথ করতে 
ইচ্ছুক যে কোনো ছাত্রের পক্ষে এই ধারণ! সর্বাংশে মেনে নেওয়া 
সম্ভব নয়। সেএ ব্যাপারে নানা প্রশ্ন করতে চাইবেই। সে প্রকৃত- 
পক্ষে, এত বেশী প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে খার ফলে প্রতিদিন তায় 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো একটি ব্যবস্থার অধীনে থাক! তার পক্ষে সম্ভব 
না-ও হতে পারে । বিশেষতঃ, তার পুরস্কার প্রাপ্তির ব্যাপারটি বখন 
এতই রহুস্যাবৃত ! 
প্রত্যেককে শিক্ষিত ওরে ভোলার মাকিশী পসনাধ।ন 

পশ্চিশের সবচেয়ে বেশী শিল্প সমংদ্ধ দেশ আমেরিকায় আদায়কৃত 
করের সাহায্যে নবোতৎকৃষ্ট ছাত্রদের জন্ত বিশেষ ধরনের স্ক,ল প্রতিষ্ঠ 
কর] সম্ভব হরনি। এর মোদ্দা কারণ, এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত হবে। একমাত্র ক্যালিফোনিয়। রাজ্যই 
জনগণের অথেঁ পরিচালিত অর্থে বিশ্ববিষ্্যালয়ের মান উচু করার 
ব্যাপারে হিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্ত এই রাজ্যেও ত্ব,ল- 
গুলির বেলায় এই বিধান” কার্কর কর! হয়ণি। যে সব ছাত্র 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী নয় তাদের জুনিয়র ও রাজ্য ফলেজগুলিতে 
অন্তই্ক্িকরণের বিশেষ ব্যবস্থাও করেছে এই রাজাটি। সহজ কথায়, 
মাকন যুক্তপ্লাষ্্রে প্রত্যেককে স্কুলে ভতি হওয়া এবং খতন সম্ভব 
সেখানে প্রভোকুকে রাখবার উদ্যেগ গ্রহণ করেছে। প্রশ্ন হলো, 
অন্যান্য দেশসম-হ্‌, যেখানে প্রাচীন প্রথা ভেঙে পড়ছে, সেই দেখশ- 
গুলিতেও কি যুক্তপ্াধ্রে এই অভিজ্ঞত] কাজে লাগান হবে। 

ভালো ঘরের ছেলেরা অশ্যদের তুলনায় শিক্ষা! ব্যবস্থার সঙ্গে 


শিক্ষ। ও সমাজ ২৩ 


বেশী তাড়াতাড়ি খাপ খাইয়ে নিতে পারে এই ধারণা ব.জরাষ্ট্রেও 
প্রচলিত আছে। যারা খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, তাদের ব্বত্তি- 
ম.লক শিক্ষা! অথব শ্রম-বাজারে ঠেলে লেওয়। হয়, এটাও । সে হিসাবে 
বলা চলে মাকিন যাও সবেমাত্র প্রত্যেককে শিক্ষা দেবার 
প্রশ্নটির মোকাবিল। করার জন্য তৈরী হয়েছে । যাত্বিক কলাকোৌশলগত 
পরিবততন এত ক্রত ঘটছে যে, কোনো বিশেষ বৃত্তি জন্ত ট্রেনিংদান 
অপ্রয়োজনীয় হয়ে দরণড়িয়েছে যেন। বেশীরভাগ বণ্তির জন্য এত স্বল্প 
ট্রেনিং-এর প্রয়োজন হয় যে, এ জন্ত ক্ষুন্ন বিশেষ ব্যবস্থা করা অর্থহীন 
মনে হয়। ১৯৬০ -এর দশকে যেহেতু মোট বয়স্ক লোকের হারের 


তুলনায় বেকারত্ব ছিল দ্বিগুণ সেই হেতু যার কাজের সন্ধানে হুলে 
ত্যাগ করেছিল তাদেরকে বেশ অন্ুবিধার সন্বখীন হতে হর। 


মোটামুটিভাবে আমেরিকায় সমস্যার সমাধান হিসাবে স্কুলে শিক্ষা- 
গ্রহণের ব্যাপারটিকে শিক্ষাম,লক এবং স্কুলে সময় ক্ষেপণের ব্যাপরটিকে 
বিদ]ার্জনের মাপকাঠি বলে গণ্য কর] হয়। এ কারণে বটেনিকা বিশ্বকোষে 

'সেকেও্ডারী এডুকেশন” শীব'ক নিবন্ধে নির্দেশ কর! হয়েছে যে, 

“আমেরিকায় হাই স্কুল সার্টিফিকেট প্রাপ্তির অর্থ এর প্রাপক কতকগুলো 
নির্দিষ্ট বছর স্কুল কাটিয়েছেন অথব। বিভিন্ন বিষয়ের ১৪ থেকে ১৬ ইউনিট 
আহরণ করেছেন |? এই: প্রবন্ধ যে সংজ্ঞা উপর ভিত্তি করে রচিত 
হয়েছে তার আলোকে এটাকে কোনো শিক্ষাঙ্ছুচীর অঙ্গ বলে স্বীকার 
করে নেওয়া যায় না। এর অন্য অনেক গুণাবলী থাকতে পারে" 
বল। যেতে পারে স্কুলগুলি এক একটি মিলন কেন্দ্র । বল যেতে পারে, 
কাজে যোগ দেওয়ার আগে এগুনে। ছাত্রদেরকে খাদাপ প্রতিবেশ থেকে 
দূরে সরিয়ে রাখে অথবা স্কুল হচ্ছে স্বাস্থ্যের প্রত লক্ষ্য রাখার 
একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান কিংবা এট), সমাজ-সচৈতন কনে তোলার 
কেন্র অর্থাৎ যাদের প্রতি ধিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার তাদের এখানে 
এলে উপকার হয়। ১৯৬৪ সালে সৈন্যবাহিনীর সার্জন জেণা বেন ১৮৩, 
৩৫ সংখ্যক আঠার বছর বয়স্ক কিশোগখের এক সমীক্ষা প্রকাশ কছেন। 


শি। ও গমাজ 


১৪ সালে শেষ প্রকাশিত এই সমীক্ষার অভ্তভু'জ্ঞত কিশোরেরা 
“দুরের ছাত্র ছিল না এবং এদের অনা যে কোনে ল্াজের জনা 
পাওয়া যেত |” এই সশীক্ষায় প্রকাশ পা যে. এদের মধ্যে শতকরা 
১৫৮ জন 'মানসিক' অথণাৎ কি নাঙ্িক্ষাগত কারণে সামরিক বাহিনীতে 
চাকুরী পাওয়ার অনুপযোগী | যথাক্রমে এই বার্থ তার শতকরা হার 
ওরিগনে ছিলি শতকরা ৭৪. এবং উত্তর ক্যারোলিনায় শতকর! ৫৮৫ । 

আমেরিকায় মোট &৭ টি আক্ষরাঙ্া আছে, ৪০,০০০ সকল বোর্ড 
আছে এবং ২০০০-এরও বেশী কলেক্গ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে! এ কারণে 
এখানকার সামগ্রিক শিক্ষাব্যবগ্ধাকে কোনে! প্রকারেই সাধারণীকরণ করা 
যায় না। কেননা, এপ মধ্যে অনংখ্য ব্যতিক্রন আছে। এতদ, সত্তেও 
এ কথা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যাগ্ন যে' মাকিন যুজরা্র এখন পর্যস্তও 
প্রতোক বাজতে শিক্ষিত করে তোলা সমস্যাটির পুর্ণাঙ্গ সমাধান 
বের করতে পারেনি। মাঞিন যুকরাষ্ট্রে এই সমস্যাটিকে এড়িয়েই 
গেছে বরং। যেসমগ্র প্রত সংখাক চাকুরী পাওয়। যেত, সে সময় 
যে সনস্যাকে এড়ান সম্ভবপর হয়েছে এখন এই চাকুরীর অভাবের য,গে 
সেটিকে আম অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়--আর কেউ এটা সহ্যও করে ন1। 

প্রতিট শিক্ষাব্যবস্থাই কোনো না কোনো অথে? কিন্ত শুধু এর উপর 
ভিত্তি করেই এগুলোর স্থাযিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। এ 
ব্যাপারে অনেকেই সঙ্গেহ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এগুলো প্রকাশ 
পেয়েছে যজ্রণাষ্ট্রের বাইরে । ১৯৬৪ সালে জনৈক বৃটিশ পশ্তিত লিখেন £ 
“আমাদের স্কত্ন ও কলেজগুলিতে যে বিপুল পরিমাণ সময় ও শক্তি 
বায়িত হয় সেজ- তাদের মিকট কৈফিরত তলব করা উচিত কাজ 
বলেই মনে হয় । আশার বাজিনত ধারণা, প্রতিটি ইংরেজ পনেরো 
বছ। ব:পকাল পফস্ত যে শিক্ষা পান তা হার কোনো কাজেই আসে 
না। তার শিলার নোন উদ্দেন হায় দাড়ায় এটা শুধু তাকে রাস্তা- 
ঘ।টে বেপরোয়া ভাধে চন। থেকে বারিত করে নাত্র। 


শিক্ষা ও সমাজ ১ 
শিক্ষা! এবং সংস্কূতি 


শিক্ষা সম্পর্কে উৎসাহের ফলে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়। দেখ! দিয়েছে 
তার একটি হলো, যে কোনো সামাঞ্জিক সমস্যা সম্পর্কে সাত তাড়া" 
তাড়ি এবং অবহেলার সঙ্গে এটিকে একট উত্তর হিসাবে বাবহার কর 
হচ্ছে। আজাকাল এ কথা বল! ফ্যাশন হয়ে দাড়িয়েছে 'এটা তো 
শেষপর্যন্ত শিক্ষা সম্প্কীতি একটি ব্যাপার 1” এট? এক ধরনৈর নিলিপ্ততা। 
সর্বপ্রকার সাংস্কংতিক শজিকে যদি, উ্দাহরণত ; উৎপাদক ও ক্রেত। তৈরী 
করার কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটাকে বোক্কামী বলেই গণা 

তে হবে। যেহেতু চাজনীতি একটি আফিটেকটোনিক বিজ্ঞান সেই 
হেতু প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কংতির মূল বৈশিষ্টাগুলির প্রকাশ ঘটবেই। 
সামাজিক সমস্যা নিরসনের জগ্ভ যে ভাঙ্গনের মুখোমুখি হতে হবে তা 
এড়াবার জনা এবং চিস্তাভাবনা ও পরিশ্রমের হাত থেকে রেহাই পাবার 
জন্য অনেকসসয় শিক্ষা প্রসঙ্গের অবতারণ কর] হয়। 

বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে মানুষ পৃথিবীকে বিন।শ করা ও 
পৃথিবী থেকে মহাশুন্য অভিযান চালাবার উপযোগী শজি অর্জন করেছে। 
মানব জাতির ইতিহাসে এই দুটি বাপারই মহাগুরন্বপূরণ সাফল্য হিসাবে 
বিবেচিত হয়েছে । যে জ্ঞান গরিমার ফলে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব 
হয়েছে তা যর্দি বিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয় তাহলে মানব জাতি 
নতুন এক মহান অভিযানের শরীক হতে পারবে! এই জ্ঞান-বিজ্ঞান 
বর্দি অধিবেচকের মত ব্যবহার কর! হয় তাহলে এর ফলে চূড়ান্ত 
বিপর্যয় ঘটতে পারে। 

১৯৬২ সালে ব্রিটেনিক। বিশ্বকোষ বাহিক কলাফোশলগত পরিস্থিতি 
পর্যালোচনার জন্য খ্যাতনাম। কয়েকজন পণ্ডিত বাড়ির মতাষত সংগ্তাহ 
করে। এই পণ্ডিত ব্যজিরা একযোগে মতপ্রকাশ করেন যে, বাধিকা 
কলাকোৌশলগত পরিবর্তন এত ক্রুত হারে সাধিত হচ্ছে যে, এর অন্ধত্ব 
বং অচিন্তনীয় প্রভাবসম,হ নিয়জণও নিয়মতান্রিক করার জান কিছু 


জ& শিক্ষা ও সমাজ 


বাবস্থা গ্রহণ করতেই হবে ।৮ এই সম্মেলন অন্য কোনে। উপায়ে 
এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব জ্ঞানে শিক্ষার প্রতিই তাদের মনোযোগ 
নিবন্ধ করেন । 

শিক্ষা গ্রদান করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । সন্দেলনে উপস্থিত পণ্ডিত" 
বর্গ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সংকট আমাদের গাথার 
উপরেই ঝুলছে--এবং এই সংকট নিরসনের যে কোনো উদ্যোগ কার্য করী 
করার আগেই সংকটটি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করবে । এ বাপায়ে একমাত্র 
প্রতিকার হলো আসাব্যমক কোনো বাণী-যাকে অন্ধ বিশ্বাসও বল। 
ধায় । বাস্তবের সঙ্গে এর কোনে সম্পর্কেই নেই। শিক্ষা আমাদেরকে 
যাস্িক কলাকৌশলের উপর মাধিপত্য করার ক্ষনত। এনে দেবে এ 
কথ]! বলার মানে দড়ায়, “আমন যনি জ্ঞানী হতাম তাহলে আমরা 
ফি করতে হবে ত1 জানতাম। শিকার উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে 
জ্ঞানবান করে তে 51 গুতরাং, আন্গন আরা শিক্ষা গ্রহণ করি । 

এই প্রস্তাবটি ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে, বর্তমানের 
গঙ্গে এর কোনে স্পর্ক নাই। জণৎতবাপী শিক্ষাব্যস্থার মুল উদ্দেশ্য 


জ্ঞানার্জন নয়, ধনস পদ ও শক্তি অ্জনই এর মল উদ্দেশ) । এই আলোকে 
বিচার করলে এই ব্যবস্থাপনাগুলির তাৎপর্য হয়ে দীড়ায় অন্য রকম । 


এর মানে দাড়ায়, যাত্রিক কলাকৌশলগত পরিবর্তন ত্বরাস্িত করার সময় 
সামাজিক রদবদল সপকে আদো কোনে দৃকপাত না করা। সম্মেলনে 
অংশগ্রহণকারীর। কিন্ত ঠিক এন বিপরীত ফলটাই প্রত্যাশা করেছিলেন । 

যে বা ধিনি শিক্ষার মাধাশৈ যুক্কির কথা বলেন তিনি বস্তিগুলি 
সম্পর্কে কিছু করার প্রশ্নট স্বতঃই এড়িয়ে যান! যিনি মনে করেন দারিদ্র 
প্রপীড়িত জ্রাতিগুলির মৌল প্রয়োজন শিক্ষণ, তাকে ওই দেশের ক্ষুধার্ত 
জনগণের জগ্ত উদন্ান্নের সংস্থান করতে হয় না। শিক্ষাকে যারা বর্থ 
সম্গস্যার একগ্রান্র সমাধান অথব। চিগস্বারী শান্তি প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার 
হিসাবে বিবেচনা! করেন অথব1 কিশোর অপরাধ মিবারণের একমাত্র 
মাধাম' বলে মনে করেন এ সব ব্যাপারে প্রায়শই তাদের কোনে। আগ্রহ 


শিক্ষক ও সমাজ বণ 


নেই প্রকাশ পায়। এই সমস্যাগুলি সম্পূরক পর্বালোচন। করার কটু 
তারা স্বীকার করতে নারাজ । 


১৯৬০ এর দেশকে পশ্চিমা দেশগ লিতে' অনুনত' পশ্চাদ,পদ এবং অব 
ছেলিত অঞ্চলগুলির ক্ব,লসম,হের উন্নয়নের জন্ প্রচুর অর্থ ও শ্রম নিয়োজিত 
করা হয়। এই উদ্যোগ ছিল ধথার্থ এবং মানবিক । প্রতিটি সং চিন্কা- 
শীল ব্যক্তি এই ব্যবস্থা সমর্থন করতে বাধ্য । কিন্ত এই ব্যবস্থা 
কার্ধকরী করার জন্য ছাত্ররা যে পরিবেশে বসবাস করে তার উল্নতি 
গাধন করতেই হবে -ত। না হলে এক্স ফলাফল এত উজ্জল হবে না। 
নিউ ইয়র্ক শহারের ৪০০ 'প্রান্তন কিশোর অপরাধিনীকে' শিক্ষা! বাবপাগ্র 
অধীনে ধাবতীয় [শেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। একটি সমীক্ষায় 
দেখা যায় অন্য আর একটি দল, যারা এই যিশেষ সুযোগ সুবিধা 
পায়নি । তাদের চেয়ে এর কোনো অংশে ভাল ফগ করতে পায়েনি। 
এই মেয়েগুলি যে সাংঘাতিক পরিবেশে লালিত হচ্ছিল সেই পরি- 
বৈশই অপরাধীর জগ্ম দেয়। 

ফোনে! দেশের পিক্ষ) বাবস্থা এতদিন স্বয়ংনিভর হয়ে উঠে নাঃ হত 
দিন না সেই দেশের সংস্কশ্ির লক্ষাও শিক্ষার অনুবতী হয়ে ওঠে । 
ধান্্িক কপাকোশল আয়ত্ব করার মাধামে শজি ও প্রাচ্য অজনই ধাঁ 
সমাজের লক্ষ্য হয় তাহলে তার পরিণতি জাক ইলুই-এর বজ্জব্যানুসারী 
হয়ে উঠবে £ 

জীবনে শিক্ষা ফলপ্রপু হতে হবে। আধুনিক জীবন যহনির্ভর। 
এর অর্থ হচ্ছে, শিক্ষাকে সর্বোপরি যাগ্রিক কলাকৌশঙগত হতে হবে... 
শিক্ষা... ক্রমশঃ বিশেষ ভাবে বস্তরবিদ তৈরীর মাধ্যম হয়ে উঠছে। ধর 
ফলে প্রতিটি মানুষ বঞ্রবিদ্যাবিশারদ দলের.এক একজন সদসো পরিগদিত 
হচ্ছে। বর্তমান উপধোগিতার মান অনুসান্ে এটাই ঘটছে। শিক্ষিত 
সম্প্রদায় অধুনা আর একটি আদর্শ, একটি সচেতন বিবেক অথব। বুদ্ধি- 
জীবীর দায়িত্ব পালন করবেন না-ফোনে প্রকার সম্গালোটন? - 
মঞজফ ক্রিয়া কাণ্ডেও তার! অংশগ্রহণ করবৈন না । এর! হবেন জনুগত 


হ্গ শিক্ষা ও সনাঞ্জ 


ভুত, এদের চেয়ে বংশবদ তৃতা আর পাওয়া যাবে নী। এরা হবেন 
যন্ের দার্স।...এর ফলে শিক্ষাকে আর মানুষের আলোকায়নের পথে 
অগ্চগতির মাধ্যম হিসাবে বিবেচন। কর! হবে না। শিক্ষা হয়ে উঠবে 
বৈসাদূশা মোচনের উপায় যন্ত্রসর্বস্থ পৃঘিবীতে এবং ষে কোনে! ব্যবহার- 
ধোগ্য ধ্ধ পরিচালনায় দক্ষ তা অজনের হাতিয়ার ।৯ 


শিক্ষা! এবং পরিষধার 

ক্কংলগামী ছেলেমেয়েদের জীবনে তাদের পারিবারিক জীবনের প্রভাব 
ও ফলাফল সম্পর্কে আগেই আলোচন। করা হয়েছে। আগামী বছর- 
গঞ্িতে ছোটে। ছোটে ছেলেমেয়েদেরকে তাদের পরিবারের প্রভাব 
থেকে যথাসম্ভব মুক্তকরার আঙলোলন আরও জোরদার হয়ে উঠবে। 
সার্ধজনীন, বায়হীন এবং বাধ্যতাম,লক গিক্ষাব্যবস্বা এই ধরনেরই একট 
প্রচেষ্ট। । এতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধিজয় সচিত হয়েছে, এই প্রতি- 
ঠানগুলি গরিশুদের জিম্মাদার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং গিশুর 
জীবনে তার পরিবারের চেয়ে ধেশী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে । 
এই প্রতিষ্ঠান শিশুকে তার পারিবারিক আবহাওয়া থেকে যে সময়ের জন 
দুরে রাখতে পারছে শিশু তার পারিবারিক পরিবেশ দ্বারা তত কম 
'শোধিত হচ্ছে । ১০ বর্তমানে যেহেতু গিশুজীবনের গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ 
করেছে সেই হেতু সম্ভাব্য অত্যপ্নকাল বয়স থেকেই শিশুকে শিক্ষ। প্রদান 
করা হতে থাকবে । আবাসিক স্কংল, যেগুলিতে আগে শুধুমাত্র বিশেষ 
জুবিধাতোনণী শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার ছিল, এখন সব ছাতের জন্কই 
উত্মন করা হচ্ছে। এই ক্ক,লগুলিতে «সাংস্কংতিক দিক দিয়ে বঞ্চিত 
ছাতরদেরকে বিশেষভাবে স্থান দেওয়া! হচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে, 
যেখানে “সাংক্ষংতিক দিক দিয়ে বফিত'দের সুবিধা! প্রদান ছাড়াও অন্ত 
জনেক.বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়া! হয়, সেখানে ক্রেদ এবং কিগার- 
প্াঞ্জেন সহ আবামিক ক্ষ, প্রতিষ্ঠাকে ভবিষ্যতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
আঙর্ণ হিসাবে বিবেচনা! কর! হচ্ছে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে পিতা- 


খিক ও সমাজ বস. 
মাতাই সম্ভানদের পিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে একমাত্র লিয়ন্ত। বলে 
ঘোষণা 'করা হলও এবং পরিবারকেই সোভিরেট জীবনেন কেন্রা বলে 
জাহির করা হলেও শিশুকে আবাসিক স্কংলেই দিনযাপন করতে হবে-" 
ছুটির দিন এবং অবকাশ যাপনের দিনগুলি অবশ্ঠ এর মধ্যে পড়ে না।১১ 

আমাদের শিক্ষার বর্তমান ধারা শিশুকে তার বাড়ী থেকে দূরে 
সরিয়ে রাখা, এমনকি সে বাড়ী "খারাপ" হলেও, সমর্থন করে না 
বা এটাকে শিশুর জন্য সর্বাপেক্ষা কল্যাণজনক বলে বিবেচন। করে না। 
জীবন গঠনে মায়ের স্েহ ভালোবাসা ও বিশখখল পরিবারের প্রভাব 
সম্পর্কে এখন পর্স্তও কেউ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হরেছেন বনে 
জানা যায়নি । শিশুকে একটি থেকে রক্ষ করতে গিয়ে আর একটির মধ্যে 
নিপাতিত কর। তার দুভার্গোর কারণ হয়ে দাড়াতে পারে।১১ এ প্রসঙ্গে 
পশ্চিমে বিজ্ঞানভিত্তিক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। গেছে তান প্রকাশ 
ঘটেছে ক্রেপার এবং ভব্লিউ- এস. এস. রাসেল লিখিত হিউস্যান বিহে- 
ভিরনর (মানব আচরণ ) নাসীপ পুস্তকের উদ্ধানকত অংশে । ১৩ 

বর্তমানকার সমস্ত ত্রুটি সত্তেও বংশানুক্র মিকভাবে পারিবারিক পুতে 
বাহিত আচরণ বিধিই মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ বলে বিবেচিত 
হয়েছে। এর গুরুত্ব এত বেশী তার কারণ, এতে বিচিত্র ও বিচিত্রমুর্খীনত্ত 
হওয়ার জুযোগ নিহিত আছে। প্রগতিবাদী সংক্কতি তাকেই বলা হায় হে 
সাংক্ষতিতে ছেলেমেয়েকে গড়ে তোলার ব্যাপারে পিতামাতার স্বাধীনতা 
স্বীকার করে নেওয়া! হয়েছে। এই স্বাধীনত পড়াশোনার জঙ দুয়ো 
সুবিধা! প্রদানের ক্ষেত্রেও থাকতে হবে। শুধু পিতামাতার আচহণ 
ছেলেমেয়েদের গড়ে ওঠার পথে গুক্তর প্রতিবন্ধকতার টি করলেই ব। 
বিধ্বংসীফল্ল হলেই এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বিধের বলে গণা করা 
যেতে পারে । এগুলোকেই অতি ব্যহত াণতঞ্র শন্দঘটর প্রয়োশের 
নিরিখ বলে সম্ভবতঃ স্বীকার করে নেওয়া যায়। 

পরিবারের গঠন ও সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে অন্যত্র অবস্যই আলোচন। 
করা হবে। আমি বর্তমানে শ্রধু এতটকুই বলতে পারি বে, খারাপ 


৩৩. শিক্ষা ও সঙ্গ 


বাড়ী থেকে ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নেওয়ার একমাত্র নিদান হলো তাদের 
বাড়ীর পরিবেশফে উন্নত করে তোল1। বাড়ীগুলির অবস্থা, শিক্ষামূলক 
ইটিতঙ্গির দিক থেকে বলা যায়, শ্রম ঘণ্টা হাস এবং বাড়ীতে শিক্ষা 
প্রদানের নতুন পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। 
যুক্ত সময় এবং টেলিভিশনের সাহায্যে প্রাথিত জ্ঞান বিজ্ঞান পরিবেশন 
করলে প্রতিটি পরিবারই এক একটি শিক্ষাপ্রদানকারী ইউনিট হিসাবে 
গড়ে উঠতে পারবে । এর লে বাড়ীতে পিতামাতা! এবং তাদের 
সন্তানদের শিক্ষার্জনের বাবস্বাও সম্পন্ন হতে পারে । এট! হয়ত 
প্রার্থনীয় নয়, কিন্তু সম্ভাবনা আছে । 


স্কুলের বিবল্প 

যোলো বছর বপ্বষ্ক কোনো ছেলে যদি স্কুলে না পড়তে চায় তাহলে 
তাকে এ ব্যাপারে বাধা করে কোনো ফললাভ হবে না। ব্যাপারট। 
দিবালোফের মতই পরিষ্কার । কারখানায় বা কৃষি ক্ষেত্রে কার্ষে নিযুক্ত 
হওয়াটাও ক্ক,লে পাঠ্যাভ্যাসের ধিকল্প হতে পারে না । আমরা পরে 
বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যার্থী সমাজের সম্ভাব্যত। নিয়ে আলোচনা 
করব। এখন শুধু এতটুকু বললেই যথেষ্ট হাবে যে. একটি বিশেষ বয়াসের 
পর স্ক'লের আওত!1 থেকে বেনিয়ে আসা এবং আবার ফিরে ধাওয়া 
বিশেষ গুরুত্বম্পূর্ণ, এছাড়া স্কুলে বিদ্যার্জন এবং তার সঙ্গে অন্যান্ত কাজকর্নে 
লিপ্ত হওয়াকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হবে না, বরং এ ব্যাপারে উৎসাহ 
দেওয়া হবে। কোনে ব্যজিকে তার ইচ্ছার (বকছে শিক্ষ। দেওয়ার 
জলতার কথা বিবেচনা করেই এটাকে স্বাগত জানান হবে। 

যে সব দেশে বেকারত্বের হার অত্যন্ত বেশী সে সব দেশে যারা 
পড়াশোনা! ত্যাগ করে সাময়িকভাবে কাজে লিগু হতে চায়, কৃষি এবং 
শ্রিল্লক্ষেত্রে তাদের কোনো জায়গা হবে না। এ কারণে আমরা সুতরাং 
আসা করতে পানি যে, বিভিন্ন দেশের সরকার এই সংকট নিপসনের 
উদ্দোগী হবেন। এই সব সরকার নল্দার ঘুগে মাফিন ধুক্তরা্ট্র সরকার 


শিক্ষা ও সমাজ ৩৯. 


ঘেসন সিভিলিয়ান কনজারভেশন কোর স্বাপন করেছিলেন লেই ধরবের 
কোনে! ব্যবস্থা! গ্রহণ ফরতৈ পারেন । যুক্তরাষ্ট্র সরকার তঙণদের 
জুযোগ্যভাবে ব্যবহারের জনা এই কর্মসুচীটি প্রণয়ন করেছিলেন । 


এই পরিচ্ছেদের মু্স বক্তলা 

এই পরিচ্ছেদের মুল বক্তব্য হলো, প্রতোককে অবশ্যই শিক্ষিত 
ফরে গড়ে ভুলতে হবে ! এবং, এ ব্যাপারে একাবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভোগ 
নেওয়। যেতে পারে । এর অর্ব অবশ্য এই ন' ষে, প্রতোককে একই 
হারে কিংবা একই উপায়ে ভথব] এই পদশয়ের শিক্ষা দিতে হবে। 
যে সব ছেলেমেয়ে স্কঘলে প্রবেশ করেই একটি বিরুদ্ধ সংক্ষংতির মুখোমুখি 
হয় তাদের পিছনে অবশ্যই বেশী সময় ও মনোযোগ অর্জন করতে 
হবে। সবচেয়ে কঠিন আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিও এমন অসম্ভব দাবী করে 
না যে, প্রতোকের অগ্রগন্ির হার একই প্রকার হতে হবে! যার! অচেনা 
সংস্ক'তি থেকে আসে তাদেরকে তাদের নিতম্ব পটভুমিতেই বিচার 
করতে হবে । প্রত্যেককে যদি তাঙ মতামত সচেতন করে তোলাই, 
উদ্দেন্ত হয়” তাহলে বিভিন্ন প্রয়োগ পদ্ধতি এবং এমনকি বিষয়ের অবতারণা 
করা যেতে পারে। | 

কোনে। শিশ'কই "হার শিক্ষাজীননের যে কোনো প্চরে তার পছন্দসই 
এবং গ্রহণযোগ্য বিষয় বেছে নেওযাপ্র ব্াাপারে কোনে প্রতিবন্ধকতার 
সম্থখ'ন হতে দেওয়া চলবে না। সে যেখ্ষংলে ভর্তি হয়েছে সেই 
কলের অপারগতা কিংবা কোনো এক সময় কথিত কোনো মন্তব্যের 
ভিদ্তিতেও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলবে না। 

যি প্রত্যেককেই শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে শিক্ষা 
প্রাপকের এ বিহরে অবশ্ঠই সবিশেষ অবহিত করতে হবে। তাবে 
জানতে হবে সে কেন এবং কি জগ্ত প্রান্যহিক এই কর্দশ্চী অনুসরণ 
করে চলেছে । ক্ষ, বা বিপবিদ্যালতের সঙ্গে তাঃ সপর্কসুবই বা ফি। 
যে বিশেষ ব্বস্থাপনার অধীনে ছেলে এবং মেয়েদেরকে অধিদাান 


৩ শিক্ষা ও সমাজ 


টাকুরীর জনা শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় অথবা যে চাকুরীর জন্ত গঠিত 
বিষয় ঘা গৃহীত শ্বত্তিগ.লক শিক্ষ' কোনোটাই কাজে লাগে না। অথব। 
যে ব্যবস্থা চাকুরী না পাওয়া পর্ন্ত ছেলেখের়েদের সমর অতিবাহিত 
ফরার আ্ুধোগ দেয়, সে বাবস্থার অধীনে পাঠরভ বা শিক্ষাগ্রহণরত 
ছাত্রছাত্রীর! যে ক্ক,ল ত্যাগ ক্ত্রবে অথবা সার্থকত। অর্জনে ব্যর্থ হবে 
সে তে! জানা কথা । এ সব ঘটন। এবং অনুক্রম 'থেকে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়। যাবে যে, প্রত্যেককে শিক্ষা দেওয়ার আসা করা বৃথা । 

কোনে। ছেলের মনে যদি এই ধিশ্বাস উৎপাদন করা যায় যে, সে 
ঘর্দি বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় তাহলে ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট হতে পারবে আর 
ঘদদি ক্বল ত্যাগ করে তাহলে গর্ত খোৌড়ার কাজ পাবে এবং সবসন্তবেও 
ভবিষ্যতে সে যদি গর খোড়ার কাজই পায় তাহলে যার তাকে 
ভুল পথে পরিচালিত করেছ তাদের প্রতি সে বিছেষ পোষণ করবেই । 
শিক্ষা্জন করলেই ভবিষ্যত উজ্জল হবে এবং সামাজিক উন্নতি ও আথিক। 
উন্নতি ঘটবে এই ধারণাটি সত্যের উপর প্রতিঠিত নয়। কিন্ত শিক্ষ 
বিবেচনাবোধ জাগ্রত করে এবং ধিবেচনাবোধ আপন গুণেই ভাল, এই 
ধারণা কিন্ত অসত্য নয়। এই প্রবদ্ধে শিক্ষা" শবটি যে অর্থে ব্যবহার 
কর! হয়েছে সেই অর্থে শিক্ষাকে গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের পক্ষে 
তার উপকারী বলে বিবেচিত হবে। ছাত্রট যে কোনে পরিস্থিতির 
মোকাবল! করতে পরবে । কোনো শিক্ষাব্যবস্থা যখন কোনে! ছাত্রকে 
ফোন একটি বিষয়ে তৈরী ঝরে দেওয়ার ভান করে তখন এই নিত্য 
পরিবর্তনশীল জগতে ওই ছাত্রট নিজেকে প্রতারিত বলে বিবেচন। করে । 
ব্রি ওই ছাত্রটির নয়, হট ওই বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার | 


সমাছের সর্বোতবুষ্ট লোকের শিক্ষ! এবং সকলের শিক্ষা 
১৯৬০-এর দশকে সাধারণভাবে এট? স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল 


যে, যিভ্ভিল্প ধরনের ছাত্রের অন্তর্ুজির জন্য যাদের অনেকেই এসেছে 
পরিচিত সং'ক্ষভিক আবভ থেকে সমাজের সবোতৎকৃই লোকের জন্য 
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পরতীটত নি প্রহি্টনলি বাতিল করতে হবে অর্থবা নিভে এগুলিকে 
পুর্ন বিনা সগ্তে হবে ০ কম নরুতাসীপ্জ ছাত্েরাতি ধানে ভতি 
ইতে পায়ে ।: এই স্থানের: আইত্রধীরের তত অন্তভুক্তির জন্য চাপ 
বর্টীচিল।:: কিন্ত একট করথী: অধশাই । বিঘেচনা করতে হবে। সেটা 
হচ্ছে সর্বোংকৃষ্ট লৌক্ষের "জন্য প্র ভিত: দুলগুলিতে সম্ভীবট "সবচেয়ে 
উদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হতো ফিনা 1: এটা বদি শুধু উচ্চ: প্রেণীর - লোকদের 
ছেলেমেয়েদের এপ্রাধানা ' প্রতিষ্ঠার : একটা ' উতিহাসম্থত 'নীধীম বলে 
প্ধেচিত্ত হয় -ভীঁহলে এট" তাঁগেনী বানান কারু ' ফোন কাজে 
আসবে বলে বিধৈর্চনা- কী প্রস্থ ওঠে নি। কিন্ত অপরগক্ষে। এই 
স্জান্ত ক্কুপগুভিতে প্রদত্ত ল্লিক! র্দি,প্লছলিত মে কোন শিক্ষাবাবস্থার 
তুলনায়, উত্তম বলে বিবে চি হন তাহলে এই শিক্ষা সং] মোতাবেক 
প্রত্যেকেরই, প্রাপ্য হুর ই উচিত । নন; বর্তমানে এ নয প্রত্যেককে 
মা দেওয়ার পিছে কোন, কার, গৃহ, থাকতে পারে, না. বিপূরিতগক্ষে 


চি কষ হবে পাওয়ার-প্ডিনে থে, কারুপের,অড়াব নেই। 
এ জু নিঃসন্দেহে ,বল। যায়, যেঃ. বধ দেশেই সভশস্ত শিক্ষা 
প্রতিচানগুলি ' চিরাচরিত সংস্কার স্থারা সআক্ছির- এবং ভড়ংসর্বশবতার 
পোষ কিন্ত সাধারণত? এগুলি ছা্রদেরকে ধরতদূর সগ্তব' স্ঞান- 
দটিধন কর ভোলার বীপারেই জীগনহী।: এই "দিক পরনতিষ্ানগুলি 
কলাকৌশল রপ্ত করার জনাই স্থাপিত হয়েছিল । 
৫ ছকে খুনীর এভিহোর সৃ্গ পরিচিত" করে? তোলা, 
বশ শ সম্পর্কে সর্জাগ করা এবং নতুন এক' জগুতের দুর তার 
সন বউ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য । এই প্রাতিষ্ঠানগুলির পিক্ষাপুচীকে 
টি 12847 তিক, কতটা বি, ক ক্রা. হতো, এটা ছিল মুক্ত মানুষের 
উপযোগী শিক্ষার, স্ারুবকে মদি-মু্ কলে হয়, তাহলে সব 
মানুষকেই এই শিক্ষা দিতে হবে । 
এই ধরনের সাধারণ নিরীক্ষার আলোকেও আমরা অবশ/ উন্ার- 
নৈতিক বলে পরিচিত বে' কোন শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা না করে 
(.ষ 
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পারি না। এ থেকে অবশ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান বার। সেটি 
হচ্ছে, সমস্ত শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্মল করা উচিত হবে না বরং এর 
উদ্দেগ্য যাতে সকলের জনা সমান শিক্ষাবাবস্থার অনুসজি হয়ে ওঠে 
সে ব্যবস্বা করতে হবে। আমি আবার বলতে চাই যে, এই সিদ্ধান্তের 
পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যেন এ কথ! না ভাবেন যে. আমর প্রাচীন বা 
নতুন রীতিতে উদারনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোযকত। করছি। পুরোন 
যাবতীয় শিক্ষাব্যবস্থা! নতুন দিনের নতুন আলোকে বিচার করতে হবে। 
নতুন দিনের কাজ হলো! শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তোল যাতে 
প্রতিটি মানুষকে মু্জমন। করে গড়ে তোলা বায়। 


উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থার মৃত্যু ঘটছে কেন? 

উদণরনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থার মন্ত্র কারণ এর বদনাম ৷ নামটি 
হচ্ছে “সন্ত্রস্ত । যে সমন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাব্যব ₹1 প্রচ শিত 
ছিল সেগুলি, ছিল ল্ুবিধাভোন্ী শ্রেণীর দুর্গবিশেদ । এই আলোকে 
বিচার করলে উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্য 
একচেটিয়া বলে জাহির করা হয়। এর অর্থ স্মবিধাভোগী শ্রেণীর বাইরের 
লোকদের এখানে প্রবেশাধিকার নেই অথব। এই বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার 
অধীনে শিক্ষার্জনের স্থযোগ নেই । যারা উদারনৈতিক্* শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রাচীন কাঠামোকে অক্ষু্ন রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন তারা প্রকৃতপক্ষে 
এটিকে য্থাগন্তব অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছেন। এককালে সুবিধা- 
ভোগী শ্রেণী অথবা শাসকবগের একচেটিয়া অধিকারে ছিল বলেই উদার- 
নৈতিক শিক্ষাব্যবস্বাকে নিন্দার চোখে দেখা ঠিক হবে না। যেহেতু 
এখন প্র-তটি ব্যক্তিই শাসকের আসনে আসীন এবং যেহেতু এখন প্রত্যে- 


দেরই বিশ্রাম উপভোগের ছুযোগ আছে, সে কারণে এখন প্রত্যেকেই 
উদারনৈতিক পদ্ধতিতে গিক্ষণ দেওয়া] ধেতে পারে। 


৩. জাতীয় শক্তি এবং প্রাচুযের জন্য শিস্ষা 


শিল্পসমন্ধ জাতিসমূহ 
“মাছ্ীষেল পিছনে বিনিয়োগ” 

বিংশ শতাব্দীর শেমভাগের প্রবণতাগুলিকে একটিমাত্র বাক্যে চিছিত 
ক.] যায়--সানুষের পিছনে বিনিয়োগ । পূর্বে বিনিয়োগ বস্তবিশেষের 
পিছনে করা হতো।। এই বন্ব খুজে পেতে হতো, পরিশুদ্ধ করতে 
হাতো, বহন করে নিধে যেতে হাতে। এবং বিক্রয় করতে হতো । যে 
জ্ঞানবিজ্ঞান, যা এতকাল জৈবিক ধরনের ছিলি, অধুনা বাস্থবভিত্তিক ফলন 
দায়ক হয়ে উতেছে। উদ্াহরণতঃ পরমাণু সম্পর্কিত জ্ঞান থেকে পার- 
মাণবিক বোমা আবিফারের ব্যাপারটি উল্লেখ করা যায়। শিক্ষার্জনে 
নিপৃক্ভিত্ কল শ্রম বাজারে তরুণদের উপস্থিতি হ্রাস পাবে এবং ফলতঃ 
অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে আগেকার দিনে এরকম ভাব! হাতে] | বর্তমানে 
এই ধারণার অবসান ঘটেছে । এখন মনে করা হয় কোনো ব্যজি যত 
বেশী শিক্ষা! পাবে অথবা সে যত বেশাদিন শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
যুজ্জ থাকবে তার পাথিব উন্নতি ঘটবে তত বেশী। একইভাবে যে 
দেশে যত বেশী সংখ্যক শিক্ষিত লোক থাকবে সে দেশ তত বেশী শক্তি- 
শালী এবং ধনসম্পা্দ বশীয়ান হাদে উঠবে বলে মধুন! মনে করা হস্। এ 
কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই শিক স পর্কে সম্যক উৎসাহের আধিক্য ঘটেছে । 

পশ্চিমের শিল্প সমদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে প্রাচোর দেশগুলির পাথক্য 
এবং শিল্পসম-্ধ দেশগুলির সঙ্গে শিপ্পায়িত হয়ে উঠেছে এমন দেশগুলির 
পার্থক্য শুধুমাত্র গুণগত । প্রাচোর শিল্পসমদ্ধ দেশগুলি বিজ্ঞান এবং 
যাস্ত্রিক কলা বাঁশলের প্রতি অধিকতর মনোযোগ, আজান করেছে। 
উল্নতশীল দেশগুলি বিপত্তির কারণ হয়ে দাড়িয়েছে তাদের গুলনা- 
মূলক দারিদ্যু। এ ছাড়া সার্বজনীন শিক্ষার ঢেউ এখানে দেরীতে এসে 
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পৌছবার ফলেও অসুবিধার স্থষ্ট হয়েছে । লাাটিন আমেরিকা, এশিয়া, 
আক্রিকা এবং মধ্যপ্রাচোর দেশগুষ্গিতে এখনও পিক্ষ। বিপ্লবের প্রভাব 
অনুদ্ুতে হদনি-॥ এই. দেশগুলির সন্গেকেই বৈজ্ঞানিক এবং বাস্রিক 
কলাকৌশলগত বিপ্লবের গ্ধার! সরাসগ্জি প্রভাবিত হয়নি। কিন্ত এ কথা 
নিঃসঙলেহে বল। বায় যে, এই দুই প্রকার বিপ্লবই পরম্পর সম্প্কযুজ 
হওয়ার কারণে, শেষাবধি সার! পৃধিবীব্যাপী নিশ্চিত ছড়িয়ে পড়বে । 

অসংখ্য বিবেচক অথব1 সজ্ঞানসচেতন লোকের অন্থিত্ব মেনে 
নেওয়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে। মানুষের পিছনে বিনিয়োগ বলতে 
যদি শিক্ষার পিছনে বিনিয়োগ বোঝায় তাহলে এটাকে সারা বিশ্ব- 
বাসীরই সন্বর্ধনা জানান উচিত। কিন্ত এই বাকাটিকে যখন জাতীয় 
শক্তির বস্তবাদী নির্ভরস্থল এবং এট"”ক জাতীয় শক্তি ও প্রার্যের নিয়া- 
মক বলে বিবেচন। করা হয় তখনই এর যৌক্তিকত সম্পকে প্রশ্ন উত্থাপিত 
হয়। এ বিষয়ে কোনো বিরোধের অবকাশ নেই যে, মানুষের পিছনে প্রজ্ঞা - 
সহকারে বিনিয়োগ করলে, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিরারদের 
পিছনে দ্বব্যাদির উৎপাদন ব্বদ্ধি পায়। বিজ্ঞান চ্1 এবং আবিষ্কারের 
ইতিহাস থেকে জানা যায় কোন বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের পিছনে 
কি বিনিয়োগ কণলে সমুচিত ফললাভ ঘটবে বা ঘটবে না তা স্থির 
করা খুবই দুক্ুহ । সৌভাগ্যক্রমে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ যদি 
ফলপ্রস্থ হর তবু পুশ্ন খকেছে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এই লক্ষোর উপর 
ভিত্তি করেই রচিত হবে, আর ত' যদি হয়ও তাহলেই বা এই উদ্দেশ্য 
কি প্রকারে সাধিত হবে। 

, ওরটেগা ওয়াই গ্যামে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন এইভাবে £ আপ- 
নারা কি মনে করেন ডল্লার আছে বলেই বিজ্ঞানচর্চ৷ ঘটবে ? বিজ্ঞান- 
চর্চার জন্য যা দরকার তা হচ্ছে একটি উদার সাংস্ক,তিক আবহ । বৈজ্ঞা- 
নিক এঁতিহ্য থেকেই বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে । কমুনিই্ রাশিয়া রাতারাতি 
বিজ্ঞানচর্টা করবে বলে মন করে এবং এরপর শুধু এব্যাপারে 
টাকা-পয়স। ও মানুষ নিক্লোগ করেই বাঞ্ছিত ফললাভ করে এই 
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বালসুলভ সিস্ধান্তট যার! জাহির করেন তারা ১৯১৭ সালের পূর্বে রাশি- 
যায় দীর্ঘকাল যাবত বিজ্ঞানচচ"ার যে এরিহ্য গড়ে উঠেছিল সে 
সম্পর্কে কোনো সংবাদই রাখেন না। বিশ্ববিচিত্র উদঘাটনের নিয়ম- 
তাষ্িক চচণর নাম বিজ্ঞান। এটাকে অতি সাম্প্রতিক 'প্রয়োজন' 
মেটাবার কাজে বাবহার করলে, উপকারের তুলনায় অপকারের সম্ভাবনাই 
হবে বেশী । 

'জ্ঞানশিল্পা | 

প্রতিটি শিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবহাধ দ্রব্যাদি উৎ্পন্প এবং সরবরাহ 
করা । জামরা 'ধর্সশিল্প বা দর্শন্পখল্স। বলি না। ১১৬০-এর 
দখকে অধিকাংশ লোক শিক্ষা এবং ধৈজ্ঞানিক গুতিষ্ঠানগুলিকে যে ভাবে 
ধিবেচন। কহেন তাতে এগুলিকে 'জ্ঞানশিক্প' আখ্যায় আখ্যায়িত 
করাট।1 সঠিকই হয়েছে বলতে হবে । একটি দেশে দ্ুব্যাদি উৎপাদন 
এবং সরবরাহের এটা একটা উপায় হতে পারে । “জ্ঞানশিয়ে মিধৃজ 
কর্ম সংগঠনের উপর দ্রেশটির উল্লতিন্অবনতি নিয় করবে। 
জ্ঞানশিল্প সংগঠন অত্যন্ত যত্বসহকারে করতে হবে। নতুবা এটা 

আত্মপ্রতারণামূলক হয়ে দীড়াতে পারে। ১৯৬০-এর দশকে তাৎক্ষণিক 
ফললাভ ঘটতে পারে বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি বিজ্ঞানের এই জাতীয় 
শাখায় টাকা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরত মানুষ নিয়োগের প্রবণতা লক্ষ্য 
করা যায়। শিক্ষামূলক কাজে নিযুজ লোকের! এতে যোগ দেয়। 
বিরাট অঞ্রের সরকারী সাহায্য বরাঙ্ছ করায় সবচেয়ে যোগ্য তরুণ 
এবং তন্কণীর। এই জাতীয় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে আসেন। 
শিক্ষট স্থানীয়ভাবে পরিচিত । গবেষণামূলক কাজে নিয়োর্জিত কর্মীর 
টার তার অবস্থা খারাপ হয়ে পাড়। তার কারণ গবেধণামএলক 
টরিজে নিয়োজিত কর্মীর পরিচয় তার গবেষণা পত্রের কল্যাণে দেশ- 
দৈশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। 
এ. মাকিন' বুষ্জরাষ্ট্রে ১৯৪০ থেকে ১১৬৪ সালের মধ্যে গ্রবেষণ! এবং 
* উল্নয়নম,হাফ কাজে কেন্্রীয় সরকারের অর্থ বিনিয়োগ ২০* গণ বৃদ্ধি 
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পার এই বরাদকুত অর্থের বেশীর ভাগই কতকগুলি বাছাই করা বিশ্ববিদ্ভালর 
এবং অংশ্লিষ্টি বিশ্ববিষ্ালয়ের কর্মচারীরা পার | এই বিশবিদ্যালয়গুল্লিতে 
শিক্ষাপ্রদানের আগ্রহ ক্রমশঃ হাস পেতে থকে এবং এখানকার হ্রিক্ষার 
মান নীচু হয়ে গেছে বলেও শোনা যেতে থাকে। 

১৯৬৩ সালে ৩০০০ শিক্ষকের একটি দকে জরিপ করে দেখা 
ধায় যে, আমেরিকার কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও সবশ্রেণীর 
শিক্ষকেরাই উপক্ষাতকদের পিছনে এ পর্যন্ত হানা যতটুকু সময় ব্যয় 
করেছেন তার চেয়েও কম সময় ব্যয় কনতে. আগ্রহী । ছোটো-ঝড় সব 
কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালরের শিক্ষকদের মধ্যেই এই প্রবণতা রয়েছে বলে 
প্রমাণ পাওয়া যার । প্র.তটি শিক্ষকই আাতকদের শিক্ষ। দেওয়ার কাজে 
ব্যাপৃত হতে চান। বিশেষতঃ গবেষণাকরে । 

১৯৬৪ সালে কানেগা! ফাউণ্ডেশন শিক্ষাব্যবস্থায় অগ্রগতি শীর্ষক 
একা) বিবরণী প্রকশ করেন। এতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 'মূল্যমানের 
সংকট'-এর বিষয় উল্লেখ কমা হর । এই সংকটের মূল কারণ হিসাবে 
এতে “গবেষণার জন্ত অটেল অর্থ বরাদ্দ, সুযোগ-সুবিধা” পণমর্ধাদার 
সুলভ বৃদ্ধি এবং লোভনীয় প্রস্তাব” বলে উল্লেখ করা হর। এতে বল। 
হয "প্রচুর আথিক সুযোগ-ম্বিধা প্রদানে ফলে ৩রুণদের মনে 
'সং।ঞট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনো আনুগত্য খজান থাকবে বলে 
মনে হয় না। তার বিচানে "ছাত্রের সাধক ব্যঞবরাদ, অধিকতর 
বেতন এবং উচ্চপদদ অনুসদ্ধানের পথে ধিদ্রম্বরূপ ।' 'জ্ঞানশিল্পকে 
শ.ত্যুর দুয়ারে খেদে নেওয়ার" এটি একটি উপায় বটে। 


বৈ্ঞানক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজন 

কিছুসংখ্যক পুর্বাভাস দেখে নে হয় আগামী পঁচিশ বছরে সাধারণ 
মানুদের তুলনায় বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্য] ব্বদ্ধি পাবে। 
অওঠাতেত তুলনা আগাম।তে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের 
শিক্ষা! আরও 1বশেধত্বমুলক এবং আয়াসসাধ্য হলেও এদের সংখ্যা 
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যে ব্যাপকহারে ব্বদ্ধি পাবে তার কোনে বিশ্বাসযোগা প্রমাণ নেই'। 
মাফিন বুক্তরাষ্ট্রে কারিগরি বিপ্লবের যুগেও বহুসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার বেকার 
ছিলেন । অনেকে বলে থাকেন যেঃ উন্নতশীল দেশগুলিতে অসংখ্য 
বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন -কিস্। ১৯৬০-এব দশকেই গ্রীস, 
ভারত এবং মিসর তাদের ষে ধরনের কুশলী মানুষের দরকার, ঠিক 
সেই ধরনের গনুষা শক্তি বিদেশে রপ্তানি করছে দেখা যায়। 

কম্প্যুটায়ই আজকাল কন্প্যুটারের কার্সুচী নির্ধারণ করতে পারে । 
কম্প্যুটার এখন ণিক্লায়নের জন্ত প্রয়োজনীয় নকশা প্রণয়নকারীর কাজ 
করতে সক্ষম । বারা জাতীয় শক্তি ও প্রাচুর্বের প্রতি লক্ষা রেখে 
শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন ভারা বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের সংখাধিক্য 
না ঘটিয়ে গুণগত মান উৎকর্যষসাধনে মনোযোগী হলে উপকৃত হবেন 
বলে আশা কর! যায়। 
বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি যুগে 'বাজাংজাত বোগ্য গুণাখজী' 

জাতীয় শক্তি ও প্রাচুর্য ব্দ্ধির ব্যাপারে যার] উৎসাহী তাদের ধারণা 
গিক্পকারখানাগুলি চালু রাখা ও শ্রমিকদের অন্ন সংস্বানের জন্ত তাদেরকে 


উচ্চহারে বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজন আছে। 
আসল ব্যাপারট? হচ্ছে স্থিতীয় মহাযুদ্ধের পর শিক্ষার ব্যাপারে 


নতুন উৎসাহের মলে রয়েছে একটি বিশ্বাস । এই বিশ্বাসের অনুবর্তার 
মনে করেন বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি প্রাধান্যের এই যুগে জাতি অথবা 
বাক্তিকে উন্নত করতে হলে আরও অধিক শিক্ষাসম্প্রসারণের ব্যবস্থ। 
কায়েম করতে হবে । এই শিক্ষ। ধত বেশী বিজ্ঞানভিন্তিক এবং কারিগরি 
ধরনের হবে ততই সুফল পাওয়া! বাবে । এটাই হলে! টিকে থাফার উপায় । 

বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি গুাধান্যের যুগে কি ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন 
সমধিক সে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব । বর্তমানে আমরা 
শুধু শিলপধ্যবস্থা চালু রাখা ও জীবিকা অর্জনের জন্য বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি 
শিক্ষার প্রয়োজন আছে ফিনা তা পর্যালোচনা করব। এই ধনের 
শিক্ষা ফি'বাজারজাতযোগ্য নৈপুণ)' সরবরাহ করতে সক্ষম ? 


8 | শিক্ষা ও সফচাজাঃ 


বৈজ্ঞানিক, “ইঞ্জিনিয়ার রং -মরামভকার ' সাড়া দ্বিয রটালাতে' গিয়” 
কারখানায়" শ্রমিকদের ফোনে গিক্ষার প্রয়োজন হবে না।. গগি গিট বর্তকা 
পালনের জন্বা এমনকি “ তাদের! লেখাপড়া বিষণ অন্থাকবা: গগখারও 
প্রয়োজন 'হাধে না। ভবিষ্যতের শিল্পকারখানায় সাধারণ জগ্রিকদৈর ফাজ' 
হবে অমুক লাল বাতিটি সবলছে কিম €সর্দিকে' লক্ষ রাখ: এসথবা 
বংশীধ্বনীটি শোনা যাস" কিনা পেদিকে খেয়াল রীখা।' স্টেসের অপিজিত 
মেয়ে কমার 'প্পশ্চিন জার্সাদীর যহচজিত কটন 'ফারখানান্তলিতে তদগ-: 
রকীর কাজ করছে”। তারা" বাইসাইকেলে চেপে” রুটি সেফ তঙগ যে” 
গুলির সন্বখে ঘোরাফেরা করো, - বখনই কোন ' সাবধানশুচক' ধন্টী- 
ধ্বনি বেজে 'ওুঠে, তখনই, তীক্ষা মেরামত-মিম্ত্রীকে খবর 'পৌতছোশতদয় | 
তারা যেহেতু জার্মান ভাষা! জানে .লা” সেইহেতু" স্ঞঞটি ফোতাম টিপেই" 
তার! এই কাজটি সম্পন্ন করে। ক [জি ভি) 
শিল্প।য়িত দেশগুলতে উদ্দেশ্টমূলক! শক" 
শিল্পায়নের দিক দিয়ে । জর্রসর দেশখাঁলিতে সযচেয়ে খাবার শিক্ষা 
যেহেতু সবচেয়ে বৈগা উনি সেই হৈ ওই' 'দেশসীঁপিতে পিক 
ব্যবস্থাকে ঘদি' শুধু জ্ঞানচঠার লে দৃহসাবে ॥ গাড়ে, তোল হঃ, তাঁহলে | 
1 এ হি । কটা ১১ শি 


শান্ত এবং সম. ছ্বির' দিক নিযে ও তালা, অন্য, থাকবে ।' অপ্রু্ুত 
দ৫৭১: 4] টি, 8 


যে বা যেঁসব দে! শঁভি ভি'এবং সমষ্টি ও অদনকে শি্ষা্াবসথার কষা হিসাবে? 
বেছে নেবৈ” তীরের 'আঁশাউর্গ 'ঘটবে। তারা! জান-পররিচর্ধার ক্ষেরেও, 
সাফল্য লাভ করতৈ পারবে, নাঃ এটিও সাধারণ নিমের: একটি উদাহরণ! 

এ 1৮ 
এই উদাহরণাঁটকে ' 'আনরা বিডির পর্ারে কাজে. লাগলাব, ,এবং .দেখাবু। 


যে, শিক্ষার ম.ল ঈুবিধাপুদি প পাওয়া যায় পরোক্ষভাবে।। রী নি সিন 
আধার 'নয় ; তথ্যপ্জী জানার বির | হতে: পারে ন। |. 


শু 


111 
আহরিত তখ্যসম,হ বিশ্বত হওয়ার প্র যা থাকে তাকেই, বলে 41 ঃ 
চিন্তাধারা, প্রয়োগ-পদ্ধতি” এবং মানসিক ভ্যাসুসুযূহু জাধীতৃশিক্ষার। 


তেজজিয় সঞ্চয় । শিয়ায়নের দিক পিয়ে অশ্রসু।5 শা | দার 


চা 
610 ও 


শিক্ষা আলে, -ক। 9১ 


শিক্ষাব্যবস্থা শক্তি ও সমংদ্ধি আনবে এন আশা করা ঝোকাক্রি'হাবে।: 


প্রাথমিক লাামিক: রং উক্শোদীর বিবাহল্বুব্থরর চলন সারা; এবমন 
বিবাহবিদ্জ্র্রের হার ছা ..কর! ,হায়.না 4৩. তেমনি । 2.১. +.৯ 


বত ৪৯" *উ্নভিশীল 'লৌশসমূ 

সম্পদ এরিংমিসংখশ 

শিলার দিক দিযে িহসির দের্সগুলির বখোপযুক্ শিক্ষাবাবস্ট| চ চালু 
রাখার ক্ষমতা নেই বলে যে দাবী করা হয় তাঁ সরধাংধে সত্য নয়। 
এর মানে ইঞ্জে লোকেরা ঘিক্ষার্কে জোন স্যার নী" উপল 
দেশগুলির “ভীষিকী লই কারান দরিদ্র ।* এ সন্ত এই দেশগুলির 
অধিকাংশই ১উ, -এরাদশকে, অগাকীবন্ধ: সম্রিসারণৈর জনা শ্াতীীস্তিক 

প্রচেষ্টা অহ রেখেছে? 'ন্ক্ষাব্যবস্থীয প্রসারকট" এই :দৈশগুলি+ 
অর্থব্যয়ের ভুলনীয় -বলোকঈংখ্যা আধিকটিক্রঠহয়ে বঞ্থি পাউই। এর 
ফলে সমশ্তী গুঘিধীতে লিরক্ষার কিগানরা যার সক 
যাচ্ছে | পিল 2 1 ৩ টি ০ রা 

লাটিন, আঙেবিককার 'জসলংখাঞ প্রতিবছর শতকর। তিনভাগ বি: 
পাচ্ছে। থা, জনকাংধ্যার আকা! হহ জাগা "প্রতিবছর লগা হয়লে 
পদাপণ করছে। প্রতিটি ছাত্রের জন্য যদি বছরে ৩৭ কাপর: করে. 
বায় করা বীনা ফাহােংলীযাটিন'গআঙ্গেরিরতার কগাতিটি, শিক. গোধগাক,” 
যোগা ছ্ানিকশিক্ষা ধরেওরার রান ওটা দোাদসূতের ভাহীন্ আয়ের লত- 
কর! ৬-৯া: রাডকারচচ, হে 8: লচািন আ্জেরিকার/াদেশারতির 'নর্যে ' 
ব্রাজিল মরতে সগনারজেধিপিণারিক, | এই/ শের 'ঃল্গয়ো ছাবের 
শতক 715 নি) (ডান লিল।” টুরিটজানত্বফিতত ধবিত্যাফানসু: করছে +"* ১৮৬৭, 
সালের চনিনঠব .ঃযানুদন্ী « ঞকেনে' বাজিত্জ,: পররা “৭ ভয়গও মাও গর, 
সাধিত খ্হ্ররাছ। ₹- বিষ/গলোরে ৫যাছর, রন্বসের উপর বাসা নিরল ভালুক 
বালিকার ং৪81-১পদশ সান থেকে ৯৮৭1. নাক, দও গিনি, 1১০ লিক খে, 
ব্ধি খে এজবেনি। এ নরক ত/দফেছেড১1৮11- 0০৮ বা ক 


৪২ শিক্ষ1 ও সমাজ 
প্রচলিত অসুমানসমুহ 

চলতি সময়ে এই ধারণ! প্রাধান্য লাভ করেছিল যে. শিক্ষাই জাতীয় 
উন্নতি অর্জনের একমাত্র পথ এবং ক্ক,ল ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের প্রচে- 
ষ্টাতে জ ক্শিয়োগ করলেই শিল্পায়নের পথও আপনা-আপনি প্রশস্ত হয়ে 
যাবে। এইভাবে সম.ছ্ছির পথও প্রশস্ত হবে । বৈজ্ঞানিক এবং কারি- 
গরি বিদ। র উপর প্রাধান্ত আরোপ করলে এই ফললাভ আরও সহজ- 
তর হাবে বলেই মনে করা হয়। 

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সমঝোতা ববদ্ধি, বুদ্ধি বংন্তির বিকাশসাধন অথব! 
শিক্ষার্জন্র মাধ্যমে মানুষকে উন্নত করে তোলার উদ্দেশ্য এই পিক্ষা- 
ব্যবস্থার কে না। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনকেই বড় করে দেখা হয় । 
এই উদেশ্বেকে, এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত শিক্ষার সংজ্ঞা অনুসারে অমানবিক, 
মনুষ্য-বিরে দা অথবা মনুষ্য ব্যতিরেকী বলে অভিহিত করা হয়। 

শিক্ষ; সম্পূর্কে এমন ধারণা পোষণের বিরুদ্ধে আর একট! বাস্তবানুগ 
বৃক্তি অ।ঙ্ঃ সেটা হচ্ছে_এই ধারনা কার্যকরী হবে না। এই ধারণা 
কার্মকরী হবে না তার কারণ এই সংজ্ঞা অনুসারে শিক্ষার প্রতি 
যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সাংস্ক'তিক আবহের পটভূমিতে সেটা 
অর্থহীন হয়ে পড়ে। 

শিক্ষাব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক উন্নতির ফাজে নিয়োগ কর! উচিত 
এই ধারণার মলে কতকগুলি কার্ধকরণগত ভুলযোঝাবুকি আছে। এই 
প্রসঙ্গে 'জাতিনম,ছের দৃশ্তমান চিত্রের প্রতি চোখ রাখলে আমর] খুব 
সম্ভব সিং আ্যারনও আযাগারসনের এই ধারণার সঙ্গে একমত হবো যে, 
“পোশা্ষী শিক্ষার পরিমাণের সঙ্গে অর্থ নৈতিক উন্নতির পরিসংখ্যানগত 
মিল খুবই অনুলেখ্য ।”২ আযাগডারসন আরও বলতে চান যে, আয়ের 
মাতা অনুসারেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটে, প্রাথমিক শিক্ষায় নিযুজ 
ছাত্রসংখ্যার ছারা আয়ের মাতা! নিরপিত ছয় না। তিনি আরও বলে- 
ছেন বে, শিক্ষার্জনের ব্যাপারটা কখনও কখনও যতট! উন্নয়নের কারণ 


খিক্ষা ও সঈমর্জ ৪৬ 
ততটাই আবাস উন্নয়ন কর্ষশুচীর গার! নির্ধারিত হয়। তিনি প্রসঙ্গতঃ 
জার শাসিত রাশিনার উল্লেখ করে বলেছেন যে, বর্তমানকালের বেশীর- 
ভাগ অনুলত দেশগুলির তুলনায় এই দেশটি উচ্চ আয়সম্পন্ন ছিল এবং 
উৎপাদন বংদ্ধির দিক দিয়েও এই দেশটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন 


করেছে। তথাপি ১৮৯৭ সালের আদমশুমারীতে প্রকাশ পায় যে. ওই 
দেশের ত্রিশ থেকে উন চষ্লিশ বছর পুরুষদের শতকরা ৪৪ ভাগ পড়তে পায়ে। 


শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গির্ক্ষেত্রেও অগ্রগতি সাধিত 
হয়েছে। কোন একটি দেশের জনগণ কত সংখাক বছর গিক্ষাপ্রতি- 
্ানে কাটিয়েছেন তার সঙ্গে ওই দেশের মাথাপিছু গড়পড়তা মোট 
জাতীয় উৎপাদনের একট পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। প্রশ্ন হ'লে স্কুলে 
ব্যয়িত বংসরগুলি মোট জাতীয় উৎপাদনের হার ম্বদ্ধিতে সহায়ক 
হয়েছে অথব! মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির দক্ষন ক্কুলে অধিকসংখ্যক 
বৎসর শিক্ষালাভ করা সম্ভবপর হয়েছে। মাকিন যৃজরাষ্্র কি এর 
শিক্ষাব্যবস্থার জন্তই বিরাট একটি শিল্পশক্কি হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করেছে অথবা এটা ব্যতীতই ? মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালিত 
আছে সেট! শুধু মাকিন যুজরাষ্ট্রেই বহন করতে সক্ষম । উন্নয়নশীল 
দেশগুলি কি মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের স্তায় সমংছ্ি অর্জনের আশায় এর 
শেক্ষাব্যবস্থার অনুকরণ করবে? এই ব্যাপারে আলোচনায় অবতীণ” 
হওয়ার আগে আমরা টি' ব্যালোগ ও পি পি. প্রিটন-এর সাবধান- 
বাণী স্মরণ করতে পারি। “আমেরিকায় ব্যবহৃত তথ্যসমূহ, যা এযাবং- 
কাল ব্যবহৃত হয়েছে, সেট। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়ের 'দক্ষন' অথবা ফারণে' 
উন্নতির চরম সীমায় পৌছান সম্ভব হয়েছে ত1 নির্দেশ করে না । এই 
তথ্যপঞ্জী থেকে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া! যায় না যে, এটাই আয় 
বৃদ্ধির কারণ । কিংবা এটাই “বণেষ্ট অথব। 'প্রয়োজনীয়' ফিনা তাও এ 
থেকে বোঝবার কোনেো৷ উপায় নেই।”” 
জাতীয় উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য ০েখে প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থার ঝু'কি 

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রীত শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে 


£9 ** শিক্ষা ও সমাজ - 


উৎপাদনের যস্্ররশেষ বলে এ্রণা করবে, এবং মানুহতেও - এটডই . ভার 
নিধণরিত . ভুমিক। .বলে._ মেনে. নিতে শ্রক্ষ।, দেবে ।..এসর্বাধিক - গরু 
দেওয়া হবে, চাকুরীর, উপর | প্রনগ আট। থাকবে চাকুরীর সঙ্গে শিক্ষান্ত, 
সংযোগ ..ন্লধন.।ক্র1। , শিক্ষার, গ্রতিউ মাধ্যমকেই. ন্চাকুনী প্রচ্তির 
উপযোগী: করে, গড়ে তাল! হবে এবং যে ছাত্র, এই .শিক্ষার্যবস্থা 
থেকে সাফুল্লাজন্নকম্ভাবে. .বেঙিয়ে, আমবে..£মম. বিশেষ একটি” কাজের - 
উপযোগী ৮ বলে 'বিন্েচিত হবে ।' “যখন. এই প্রকার শিক্ষালাভ ' করার 
পরও বিবাইসংখাক্ষ লোকের, চাকুরীর সংস্থান কর সম্ভব হবে ন। 
তখন রাজটনতিক অস্থিরতা “বদ্ধি পাবে এবং 'বাজনৈতিক মস্বিরতর 
ফলে অথ-্ৈতিক উনযনন: ব্যাহত হবেই-। ' টি 
এই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা” অমানবিক 'তো। বটেই অমানধিকতার 
কারণ, এত লমানুমকে..ব্ "হিসবৰে গ্রিরেচনা করা” হয়েছে । ত। ছাড়া, 
এটি অকার্যকর টে. কারণ -এতে-এমন বৃতিমুলক শিক্ষা দেওয়া 
হয় যার ফুল উৎপাদনের: ভালো স্ঘন্ত' পাওয়া যায় না। এর ফলে 
অথনৈতিক-উন্নয়ন ব্যাহত' হয । অর্থনৈর্তিক : উন্নয়ন ০ টি 
কারণ বৈজী'রজিঝ তিক প্রাতিবেশ 1 ৮ 5 তত তি ৯ 
হারবিষন এবং ম]ায়ার্মান্লামীয় দু'জন অথ'নাতিবিদ উন্নয়নশীল দেশ- 
গুলিতে পো :এজাতীয়-উৎপাদনের ' হণ, বংদ্ধির "ব্যাপারে ' হাবেষণার় 
নিযুক্ত আছেন।' বংঘ্থিমূলক শিক্ষা বার “এদের মতামত রি 
ব্রিক গার 
উদাহবরস্বনপ-উদ্গাওায় :শিপন নিপুণ কারিগর তৈরীর, ্রস্ট- লা 
কর যা॥. উনিশক্জী পদমল-এর সগকে উগাশার ধর্তিনূলক শিক্ষা- 
প্রদানকাক্কী স্ুলঞ্লিতে )প্রুতিটি ছাত্রের'পিছনে উচ্চহাতর "টাকাণ্পয়সা খরচ 
করা হয়॥ সস্থাত্রের +'জংখ্যাশুশছিল অনেক ।"-এর ফলে কিন্ত সংশ্লিষ্ট 
দেশটির দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি-সমস্যার কোনি' সমাধান ইরনি।  বৃ্তি- 
মূলক শিক্ষাপ্রদানকারী তেটি "দুল আট বছর সময়সীমার মধ্যে মা 
পঁচিশ ভর) বমরন তরী, কুরাডে।- সমর্থ হয 'অন্বারলয দেখে. 


শিক্ষা! ও সমাজ ১... ৪৫ 


.আমরাযে অভিজতা সঙ্গ করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে বহাহত, ধারি যে, 
উগ্াাগ্ডার ব্যাপারটি কোন -ব্যতিত্রম নর. রেশীব্রাগ দেশের. অবস্থাই 
এই -ছারুম, |. . 0১28 -282148৫ 8 ক 

রস্থকারদ্বর- উগাণডার ব্যর্থতার ' জলা শিক্ষাপ্রদানের । উপবৃক্ত ভাষা 
ব্যবহারের কুটি, প্রয়োজনীয় বৃত্তিমূলক ' বিষয় মিধাচন/-কত বিডি 
, ধরনের কারিগরের প্রয়োজন তা নির্ধারণে ব্যথ'তা ইভ্যাদিকে দায়ী 
করেন। তারা আরও মন্তব্য করেন, “সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রয়ো- 
'জনীয় কারিগরি নৈপুণ্য শুধুমাত্র বাস্তব" কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকেই 
আর্জন করা সম্ভব । ক্কুলে এই পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব হয়নি 
তার কারণ) প্রয়োজনীয় আসবাব এবং যগ্বপাতি ছিল না, আর তেমন 
যোগা শিক্ষাও ছিল না।”৪ কোরান ও ক্লোনেল এবং স্ক্যানলন বলে- 
ছেন, অনুন্নত দেশগুলিতে বৃত্তিম,লক শিক্ষা কম ফলপ্রন্থ এবং চাকুরীতে 
নিধুক্ত অবস্থায় গিক্ষা াভের তুলনায় বেশী খরচপাপেক্ষ বলে প্রমাণিত 
হয়েছে! সি. এ. আ্যাগ্ডারসন এজনা আলাদা স্ক,ল অথবা! ক্ষ,লে 
শ্বান্তব কর্মশ্চী কোনটাই বাস্তবানুগ হবে না বলে মতপ্রকাশ করে- 
ছেন। তার ধারণায় এ জন্য ষে পরিমাণ অথ” এবং পরিশ্রম বায়িত 
"হবে সে তুলনায় ফললাভ ঘটবে না।৬ এ" জে. ফরেস্টার-এর মতানু- 
সারে শিশুদের মধ্যে বৃত্তিমূলক 'শক্ষার প্রবণতা পাঁঠ্যশুচীতে ব্যাপক 
রদবণজ। ঘর্টিয়ে রোধ কতা যেতে পারে, এটা বিলাস চিস্তা ছাড়া আর 
কিছু নয । এর পিছনে কোনে! যুক্তিগ্রাহ। কারণও নেই।: 

আমর! আগেই উল্লেখ করেছি যে, গ্রীস, ভারত ও মিসর 
বঙমান পর্যায়ে বিংদশে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্তাপ্ত মনুব্যশজি রপ্তানি 
করছে। আমরা এও উল্লেখ করেছি যে, প্রতোক দেশেই সমাজের 
উচ্চকোটির ধনবান লোকেরাই সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা পেয়ে থাকে । এই সর্বোচ্চ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেদের রাজনৈতিক প্রভাবও সবচেয়ে বেশী হয়ে 
থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সর্ব্বো5 শিক্ষার জনা প্রতিযোগিতায় 


৪8৬ শিক্ষা ও সমাজ 


অবতীর্ হতে হলে সংলিষ্ট দেশের সামাজিক, অথনৈতিক এবং রাজ- 
নৈতিক অসমতাকে মেনে নিতে হবে। | 

অপরপক্ষে, যে সব দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকে কৃষিকাজ থেকে 
অব্যাহতি লাভের উপায় বলে বিবেচন। কর] হয়, গ্বেমন আফিকার 
বিভিষ্ন রাষ্ট্রে, সেখানে শহরে লোকের আগমন বেশী ঘটে। এই 
শহরগুলি আগে থেকেই জনাকীর্ণ থাকে । অধিকসংখাক লোকসমাগমের 
ফলে এখানে বেকার সমস্যা তারও গুকট হয়ে ওঠে । “তোমার বোন 
যদি ক্কংলে যায় তাহলে তুমি পরেরবার খাদ্য হিসাবে পাবে তোমার 
ঝরণ। কলমটি” এই অর্থবহ শীর্যনাম সম্বলিত এক প্রবন্ধে রে'নে দুনো 
বলেছেন, পশ্চিম নাইজিরিয়ার ৮০০,০০০ ক্ষ*্লত্যাগীর মধ্যে ৬৫০,০০০ 
জনের কোনো চাকুরী জোটেনি।' 

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শা এফ, হোরেসিজ এই 


সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন £ 
শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হালেই যে কোনো নতুন দেশের 


উন্নয়নম.লরক কার্যনুচী সাফল্য অঙ্গন করবে এ কথা বল! নিরর্থক । 
অধিতর উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষান্যবস্থা ফি ধিরাট ভূমিকা পালন 
করেছে একথা বলারও কোনো মানে হয় না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং 
পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সার্বজনীন শিক্ষা এবং শিক্ষাপ্রান্ত 
মনুষ্যশক্তির সাহাযো যে অভূতপূব” উন্নতি সাধিত হয়েছে তার মূলে 
আছে এই দেশগুলির যথাযথ প্রতিবেশ। এই প্রতিবেশ ব্যতীত এই 
প্রকার সাফলালাভ কর সম্ভবপর ছিল না ..অথনৈতিক দিক দিয়ে 
উদ্নত দেশগুলিতে বিশেষ কতকগুলি সুযোন-ম্গবিধা প্রদান করলে যে 
ফললাভ ঘটে উপয়নশল নতুন দেশগুলিতে সে ফললাভ ঘটবে না। 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই ঈযোন-সুবিধা প্রদানের ফল বরং উল্টো 
অথনৎ সংস্লিষ্ট দেশটির আয় হাসের কারণ হতে পারে ।* 


কেয়ান ও ফোনেল এবং স্ক্যানলনও এ বিষয়ে একমত । তারা 
বলেনঃ “শিক্ষাই যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত করবে এমন কোনো 


শিক্ষা) ও সমাজ দি 


প্রমাণ নেই। তবে গিক্ষা যদি ফেবল ব্যাপক উপ্রয়নগুচীর অংশ 
হিসাবে গৃহীতহর তাহলে আফি.ফাণ-বিপ্রবে এর ভূমিকা ফজপ্রশ্থ হতে 
পারে। এই কর্মক্ুচীতে অবশ্য সরকারী এবং বেসরকারী উদয় অরথ'- 
নৈতিক উদ্যোগেরই সহযোগিতা থাকতে হবে 1১? 

সংক্ষেপে, যে কোনো শিক্ষাবাবস্থা কার্ধকরী করার বাপারটা 
সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক সাংক্কংতিক এবং বৈষয়িক অবস্থার উপত্ন নির্ভর 
করে। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎসাহী পরিকলনাকারীকে শিক্ষা 
খাতে যাতে অতিরিক্ত বায়-বরাদ না কর হয় সেদিকে ৮9 রাখতে 
হাষে। তার বিবেচনায় সন্তান ক্ষেত্রে বিনিয়োগ থেকে অধিকতর 
অর্থাগম সম্ভব | ৃ 

মানুষকে চাকুরীতে নিয়োগের বাপারে যতদিন না সংক্গর পূর্ণ 
কৃত্ব আরোপ করতে সক্ষম হন্ছে এবং ষতদিন না সরকার তাদেরকে 
চাকুরীর জন্য প্রস্তরত করছে ততদিন সরকারের পক্ষে শিক্ষাপ্রাগ্ত লোক- 
দের চাকুরীর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। আমর) লক্ষ্য করেছি ছাত্রদের 
আশানুরূপ চাকুরী প্রদান না করতে পারার জগ্ভ এমনকি সোভিয়েট 
ইউনিয়নেও শিক। ব্যবস্থার রদ-বদল করা হয়েছে। 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণসমূহের মূলানুসন্ধান 

মোট জাতীয় উৎপাদন বি সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও সম্ভার ঘটবে 
বলে মনে করা হয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এটা না-ও প্রযোজা হতে পারে। 
অন্ততঃ রাজিলে এগনটি ঘটেনি । এই দেশটি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী 
উন্নয়নশীল দেশগুলির অগ্যতগ | তথাপি এই দোশের শিক্ষা গান জন" 
সংখ্যার তুলনায় নীচুই রয়ে গেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শৃক্ক হওয়ার 
আগেও এব শিক্ষার মান এত নীচু ছিল লা । প্রাথনিক শিক্ষাবাবস্থায় 
অসংখা ভ্রটবিচাতি সত্তেও ব্রাজিল অনৈতিক দিক দিরে ঘথেষ্ট বলি- 
ঠত। অর্জন করেছে। রাজনৈতিক দিক দিয়েও এই দেশে বেশ কিছুট? 
অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । কফ বোনিল! বলেছেন, “জুধু নতুন এক 
ধরনের রাজনৈতিক শাসনপ্রণালীই ব্রাজিলকে অর্থনৈতিক সগ্রধতিজিনিত 


৪৮ ব্টাতাং গয়না সমাজ 


নার গর্থস্যারমেফে মুক্ত্ষাখাক্িপার্জোনী গিক্ষা। এর্াসমসবিজনিরসনে 
স্রাহসা _উইলখলোগ্য') ভুরিকুল হছণ * ফিতে “ররর নীতা বর্তমান 
- গসিশিভিতেন্তট। 'ছুজ্প্ট -হায়েউঠেছোত হত জি তত তি 
সমাজে উত্তরণের লে মধনুগীয় কারা-কিপতির নাশ সাধারণের 
“আনে ও'প্রদণে নতুন শির 'সঞ্চা কমেছে নি্টলেহেন-ড৮৬৮ সালে 
মেইজী। শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সমর জাপার্মে এটা “জক্ষ্য "কারা গিয়ে- 
ছিল। এখানে প্রসঙজতঃ ক্াপানৈর সঙ্ধরী মনোখতিয়' প্রবলতন সম্পর্কে 
' কিছু বলা দরফ্ষার-+-১৯০০ সাল থেকে: এক হদর ছিলি জীতীয়” আয়ের 
। শতকরা ১৫৭২৭ ভা । পরিক্ষার মানও স্থিলুবউলত;: এমসফিসপ স্চিমা 
গিক্ষার ক্ষেত্রেও ।  শিতায়নের পথে বিরাট _পদত্ষল হ্রহইণের আগেই 
. জাপানের পরিস্থিতি ছিল এরুপ | ডি, 
১৯৬০-এর দশকে যে সব গুঁপমিবেশিক দেশসমূহ স্বাধীনতা লাভ 
করেছে 'সৈষুলির তুলনায় ১৮৬৮ সালের 'জাপান শিক্ষা-দীক্ষী ও জাতীয় 
' চেতনার” গ্রিক দিয়ে অনেক 'অনেক অগ্রসর ছিল। "জাপানের ভাষা 
ছিল মানে একটি | 1 সত্তেরো৷ শতকের শেষভাঁগ থেকেই জীগ্গানে ব্যাপক- 
ভাবে পুস্তকবাবঙ্গা' চাপ হর] তখনই :কোনো ৷ কৌন, গ্রশ্থের দশ 
হাজার সংস্করণ ।গ্রকাশ।করা .হতো।। ১৮৬৮, সাল নাগাদ, সাক্ষর 
লোকের সংখা]।রিগুলভাবে বৃদ্ধি পায়। মোট পুরুষ নাগরিকের শত- 
, করা €« থেকে ৪৫ ভাগ ্বণলে শিক্ষালাভ করে ।. (ডোর: ওই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হরেন যে, আজকালকার যে. রানো। অনুষ্তর দেশের তুলনায় 
। ২৮৭০ বালের জাপানে শিক্ষিত লোকের 'সংখদ। ছিল নেশী,£ তিনি 
' বলেন, “এমনকি তথফালীন কোনে। কোনো ইউরোশ্পীয়: গেখের সঙ্গে 
এর. তুলনা, করা যেত। সেই ১৮৩৭ সালেও 1 একটি ভিষ্টশ. নির্বাচন 
' কমিটি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পশহরের চার থেকে পাচজন- শিশুরুপ্ষধ্যে মাত্র 
একজন ক্লে ' গিক্ষালাভ 'করছে বলে জানতৈ পারেনা ২৮৭৭ সালে 
'আক ফরালী' তার স্বদেশবাসীকে লক্দার অধিক কিছু: দেওয়া জন্যই 
বোধকরি লিখেক্িলেন, *উপপালে প্রানি্ক শিক্ষা দ্ধাবস্থা-এখন একটি 


শিক্ষা ও সমাজ ৪৯ 


পর্বায়ে পৌছেছে যা দেখে আমাদের লক্জা পাওয়া উচিত।” ১১ প্রসঙ্গতঃ 
এ কথাটি ভুললে চলবে না বে শুধু সাক্ষরতা অর্জনের জন্ত যে প্রাথমিক 
শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন সেটিও কেবলমাত্র স্কখূলর ছার! সম্পন্ন করা সম্তব 
নয়। হ্যাভিগ হা ও মোরেইনার মতানুসারে, অশিকফার মূলে আছে 
গ্রামীন দারিদ্র্য এবং পশ্চাদমুখিতা । শুধু অর্থনৈতিক পরিবর্ণন ছ্বাাই এর 
প্রতিকার সম্ভব |” ১৩ 

জাপানে পশ্চিমা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বহুকাল থেকেই ছিল । ১৭৬৬ 
সালে জাপানে একট পশ্চিমা আদর্শে সংগঠিত রোগ নিরাময় শিক্ষা" 
কেশ্র স্বাপিত হয়। ১৮১১,সালে জাপান সরকার প্রাচীন লিপির 
পাঠ উদ্ধারের জন্য একটি অনুবাদ কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৭৪৪ সালে 
স্বাপিত একটি প্রতিঠানের এটি উন্নত সংক্ক?ণ ! এই দুটি প্রতিষ্ঠানই পরে 
টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল অংশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। 

জাপানের শিল্পসমংদ্ধি বুত্তিমংলক শিক্ষার কল্যাণে গড়ে ওঠেনি। 
শিল্পসংস্বাগুলিই ব্ৃত্তিম.লক শিক্ষার সুচনা করে । ১৮৯9 সালে বৃস্তিম.লক 
শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বেই জাপান একটি শিল্পসমদ্ধ দেশ হিসাবে 
প্রতিষ্ঠ। অর্জন করে । এই গিক্' প্রতিষ্ঠানগুলি চালু হওয়ার আগে এই 
জাতীয় গিক্ষা শিল্পকারখানাগুলিতেই দেওয়া হাতো৷ এবং এগুলি প্রতিষ্টিত 
হওয়ার পরও এই বাবস্থা চালু থাকে। 

শিল্পারনের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটেনি। 
১৮৭২ সালে সরকার যত শীঘ্র সম্ভব আটটি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫৬টি মাধ্যমিক 
স্কল এবং ৫৩,৭৬০টি প্রাথমিক ক্ষ,ল প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণ। করে। 
টার বছর বয়স থেকে বাধ্যতাম জক শিক্ষার সুচনা করা হবে বলেও 
ঘোষণা করা হয়। ত্রিশ বছর পত্র জাপানে মাত্র দুটি বিশ্ববিদ্যালয় 
ও অর্ধেকসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বাপিত হয়। চার বছর বয়স থেকে 
রাধ্যতাম.লক শিক! প্রবর্তশের ব্যাপারটিও এই সময় নাগাদই কার্যকরী হয়। 
। পিল্পন্ব্য উৎপাদনে যে বিশেষ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়। হয়েছিল 
জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মলে সেই বিশেষ পদ্ধতির অবদান ছিল 


৮৪. 


৪ শিক্ষা ও সমাজ 


হয়ত বা। জাপান একটি দেশ যেখানে সাধারণ মানুষের কর্মনৈপুণ্যকে 
অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাজে লাগান হয়েছে। হোসলিজ বলেছেন, 
“১১৫৭ সাল নাগার্দ, জাপানে শিরকারখানায় নিধুদ্ত শতকরা ৫২7 
কমী” এমন সব কারখানায় কাজে নিষৃজজ ছিল যেখানে মোট শ্রমিকের 
সংখ্যা পঞ্চাশেরও কম। এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শিরকারখানার 
সর্বমোট উৎপাদনের হার ছিল এইক্সপ £ শতকর1 ৫৯% উৎপাদিত হয় 
ক্ষুপ্র ব্যবসায় নামে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে (অর্থাৎ, ব্যজিগত মালি- 
কানাধীন এবং এক কোটির কম ম,লধন বিনিয়োগকারী কর্পোরেশন) 
এবং শতকর। ৪১% বিরাটাক্কার শিল্পকারখানাগুলিতে । ১৪ জাপানের বেশী- 
ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানেই “উপ্চু দরের মনুষ্যশজির প্রয়োজন” ছিল না। 


এতদসত্তেও জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রলেতারিয়েতের সমস্য! উৎকট বপ 
ধারণা করেছে । জাপানী তরুণের বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই তাদের 
জীবিক। বাছাইয়ের সুযোগ দেবে । এ প্রসঙ্গে আবার বিশেষ কতকগুলি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে পারলে করত ফলললাভ ঘটবে বলে তাদের 
বিশ্বাস । তরুণ রশরাও এই একই বিশ্বাসের অনুবতীঁ | তয়াণ রুশদের 
মত তরুণ জাপানীরাও এ কারণে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে ভতি হবার জন্তু 
বারংবার প্রচৈষ্টা চালায় । এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখান সময় তার। অন্ত 
যাবতীয় সুযোগ পরিহার করে। সরকারী অফস' বিরাট ব্যবসায় প্রতি- 
ষ্টান এবং কতকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একট পারস্পরিক স্বাথ সংশ্লিষ্ট 
সম্পর্ক বিদামান থাকার দরুন জাপানে নতুন এক ধরনের মধ্যযুগীয় রাজ 
কাতেম হয়েছে। সবচেয়ে ভাল চাকুরীটি তিনিই পান ধিনি সবচেয়ে 
ভালে। বলে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শনে সক্ষম 
হয়েছেন। জাপানের ক্ষুদ্র শি্পসংস্বা ও মাধামিক কারিগরি শিক্ষা কেন্রু- 
গুলির মধ্যে একটি উল্লেখা যোগস্থত্র আছে । এর! উঠতি বুব সম্প্রদায়কে 
অসংখ্য ধিকল্প স্থযোগ-স্বিধ! পিয়ে অবশ্বস্তাবী একটি জটিল পরিস্থিতি 
এড়াতে সক্ষম হয়েছেন । 


শিক্ষা ও সমাজ ৫১ 


বিদেশী সংক্কতি 

ঘানার প্রাজন প্রধানমন্ত্রী ডঃ নক্র,মা1 ১৯৬৭ সালে বলেন, “আমাদের 
সাধিক শিক্ষা-প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি চেতনাসশ্পয় লোক গড়ে 
তোলার কাজে নিয়োগ কা উচিত 1৮” ১৯৬৪ সালে উনত্রিশটি আফি.কান 
জাতি ঘোষণ। করে তারা, পনেরো বছবে আফি.কার বৈজ্ঞ'নিকের সংখ্যা 
পনেরোগুণ বৃদ্ধি করবে । এই সন্ষেলন সঠিকভা বই এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয় যে, অধিক সংখায় তরুণদের বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত করাটাই হবে 
সবচেয়ে বড় সমস্যা 

উদ্নত দেশের কোনো বস্তিবাসী ছেলেও যদি ক্কংলে বিরোধী সংস্ক- 
তির মুখোমুখি হয় তাহলে অনুরত দেশের ছেলেদের বৈজ্ঞানিক এবং 
কার্লিগরি শিক! প্রদান করতে যাওয়ার ফলাফল কি প্রকার হবে? আফি..- 
কার কোনো কোনো দেশে বাতিল ছাত্রের সংখা! যুজরাষ্ট্রের প্রায় 
সমান। তবে আফি,কায় এট] ঘটে প্রথম কি দ্বিতীয় গ্রেডেই। ৫ 
আমেরিকার ছাত্ররা যে কারণে ক্ক,ল ত্যাগ করে আফি-কার ছেলেরাও 
সে কারণেই অনির্ধাপ্িত সময়ে ক্ক,ল ত্যাগ করে ; একটি বিরোধী অথবা 
অচেনা সংস্কংতি আয়ন্ত করতে যে শজি-সামথয ব্যয়িত হবে ত। শেষপধস্ত 
ফলপ্রস্থ হবে কি-না এই সঙ্গেহের বশবর্তী হয়ে। তাকে তার জঙগল 
নিবাস থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে এমন চাকুরীপ্রাপ্রির সম্ভা- 
বন খুবই ক্ষীণ। কিন্তু ক্লে যাওয়া! এবং ধিদ্যাশিক্ষ! কার কথাট। 
খুবই প্রকট । আফি.কার নেতৃবর্গকে প্রায়ণঃই মাধ্যমিক এবং উচ্চশি কার 
প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে বলা হয়। এর কারণ প্রাথমিক 
স্কল থেকে ছয় বংসর পূণ হওয়ার আগেই এত অধিকসংখাক ছাত্র পড়া- 
শোনায় ইস্তক1 দেয় ষে, এই প্রতিষ্ঠানগ-লিতে অথব্যয় করা শেষাবধি 
নিক্ষল হয়ে পড়ে । আফি,কার অনেকগুলি দেশে জনগণের মধ্যে শিক্ষা- 
লাভের উদগ্র কামনা এবং একই সংগে এজন্য যে পরিশ্রম স্বীকার 


ফরতে হয তার প্লতি অনিচ্্। প্রকাশ পেতে দেখ! যায়। 


৫২ শিক্ষা ও সমাজ 


বিদেশী লিপি অনুবাদের যে দপ্তরটিকে ভিত্তি করে জাপানে উচ্চ- 
শিক্ষার বাবস্থা গড়ে উঠেছে সেটি আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি যুগে 
উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্যাকে প্রতিবিশ্বিত করছে। এই উন্নয়নশীল 
দেশগ,লিতে ওই ধরনের বিদেশী লিপি অনুবাদের ব্যবস্বাসগ্থলিত শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাই সমধিক । এগুলিই বিরোধী সংস্কততিতে 
পরিচিত করে তোলার অন্যতম উপায়। মেইজি শ।সন পুনঃপ্রতিষ্ঠা- 
কারীদের বুলি ছিল £ “পশ্চিমে বিজ্ঞান--পৃবের নৈতিকতা "| প্রশ্ন হচ্ছে 
এই' জাতীর সংযোগ কি সম্ভব ? 

এ ব্যাপারে বিশ্বাসযোগা চরম কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায়নি, গত একশত বছর ধরে জাপানে যে অভিজ্গত! অজিত হয়েছে 
তা খুব আস্থাস্ুচক নয়। কেউই একথা বলবেন না যে, এই দুই সংস্কংতিকে 
একই আধারে ধারণ করা সম্ভব হয়েছে অথবা এদের সহাবস্থানে কোনে! 
বিদ্ধ ঘটার অবকাশ নাই। যে অধ্যাপকটি কাজের সমর ধিদেশী লিপি 
নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন, তিনিই কর্মমুক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ অন্য আর এক 
আধারে জীবনযাপন করেন। এই' বাসস্থানের ভিত্তিমূলই সম্পূর্ণ আলাদী। 
এই ধরনের একটি অস্বস্তিকর পরিবেশের ফলে অস্থিরতার সংক্রমণ ঘট? 
বিচিত্র নয়? স্যার এরিক আসবে বলেন £ 

একজন আকফি.কাবাসীর মনে বিশববিদ্যালয়ের শিক্ষা কি প্রতিক্রিয়ার 
সঞ্চার করে, একজন ইউরোপবাসীর পক্ষে ত1 অনুধাবন করা সম্ভবপর 
নয়। এই শিক্ষা আফি.কাবাসীকে তার পরিবার এবং গ্রাম থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে (যদিও সে যোগাতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিয়মিত তার 
বাড়ীতে যাতায়াত করবে এবং যথাসময়ে পরিবারের দুর্ধহ ভারও বহন 
করবে )। এই শিক্ষা! তাকে পশ্চিমা পদ্ধতিতে জীবন-বাপন করতে 
বাধ্য করে-তা এটা তার পছন্দসই হেশক বা নাহোক। এই শিক্ষা! 
তাকে দুটি আত্মিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বঙ্জায় রাখার কঠিন দায়িত্ব 
পালন করতে বাধ্য করে এবং দুটি চিন্ন নীতিবিজ্ঞানের প্রতি আনুমত্য 
প্রকাশেও উৎসাহ দেয়। তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি চিন্তাধারার সঙ্গে 


গিক্ষা ও সমাজ ৫৩ 


খাপ খাইয়ে চলতে হয়। -* "সংশ্লিষ্ট সামাজিক দর্শনের প্রচলন না 
ঘটিয়ে কেউ টেলিভিশন এবং মোটরগাড়ীর প্রচলন করতে পারে না। 
মুদ্রা অর্থনীতির সঙ্গে কারিগরি বিদ্যার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য । এর ফলে 
সমাজে প্রতি.যাগিতাম,জক পরিস্থিতির স্থষ্ট হয়। এর ফলে সময়ের 
প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বাক্তি-মানুষকে তার পরিবার 
এবং গ্রাম ছাড়ার জন্য তৈরী হতে হর এবং তাকে তার একত্ব জাহির 
করতে হয়। এই ধরনের প্রতিট সিদ্ধান্তই এঁতিহ্যবাদী আফি-কান 
সমাজে অগ্রহণযোগা বলে ধিবেচিত হাবে। ১৬ 

ঘানায়.তেইশট বিভিন্ন গোগী আছে । এদের প্রত্যেকের ভাষা আলাদা । 
গোণ্ড কোব, যা থেকে ঘানার উৎপত্তি, তার কৃত্রিম উদ্ভব হয়েছে গুপ- 
নিবে,শক শকঞ্জিগুলির চাপ ও আপোষ মীমাংসার ফলে । এই গোষ্ঠী 
প্রধান সংস্কতিতে এখন দু'টি সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। এর 
একটি হচ্ছেজাতীয় সংস্কংতির সন্ধান এবং অপরটি বৈজ্ঞানিক এবং কারি- 
গ্ররি চেতনাসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোল! । ওপনিবেশিক শক্তি আপন 
স্বা্থসিদ্ধির জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন তার প্রভাব খর্ব করাও 
আর একটি সমন্। হত্য় দেখ দিয়েছে । গুপনিবেশিক শজি যে শিক্ষাব্যবস্থা 
চালু করেছিলেন তাতে একটি জাতীয় সংস্কংতি প্রতিষ্ঠা অথবা বৈজ্ঞা- 
নিক এবং কারিগরি চেতনাসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলার কোনে ইচ্ছ। 
প্রকাশ পায়নি । যেহেতু দম বন্ধ হয়ে আসা অথব। স্বদেশজাত কোনো 
সংস্কংতিরই কদর নাই সেইহেতু শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারটি অতাস্ত 
জটিল হয়ে উঠেছে । পশ্চিমা সংক্কতির বিশেষ কতকগুলি দিক, 
যথা--বিজ্ঞান এবং কারিগরিবিদ)1, বেছে নিয়ে বাকীগুলি বর্জন 
করলে সম.ছ্ি অর্জন এবং ম্বদেশী সংক্কততি অটুট রাখা সম্ভব হবে-- 
এমন ধারণ। ভুল । উদাহরণন্বরূপ ধলা যার শিল্র-নিভর সাগাজিক 
কাঠামোতে বৃহৎ পরিবারের স্থান হবে না । কেননা, এই সনাঙ্জ বাক্তি- 
বিশেষের কাঞ্ছের ভিত্তিতে তার জীবিকার ব্যবস্থা করে। আযান.থনি এইচ. 
এস. ক্রীক-গ্রীনি উত্তর নাইজিরিযা সম্পর্কে লিখিত এক বিবররণ।তে 


&৪ শিক্ষা ও সমাজ 


বলেছেন, “আমি কতকগুলি সম্ভাবনাময় নেতাকে ১,০০০ ডলার বেতনের 
উচ্চপদের চাকুরী গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতে দেখেছি । কেননা, 
তারা জানেন, তশার্দের এই পরিমাণ বেতন প্রাপ্তির খবর জানাজানি 
হয়ে গেলেই প্রতিবেশীর। তদের এসে ছে*কে ধরবে এবং ফলে তারা 
তাদের বেতনের খুব কম অংশই ভোগ করতে পারবেন। তাঁরা বরং 
পূর্বেকার ৫০০ ডলার বেতন পাওয়াকেই স্বাগত জানাধেন।” ১; 


শিক্ষ1 এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন 

শিক্ষা, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি শিক্ষা' উন্নয়নশীল দেশ- 
গুলির অর্থনৈতিক উল্লতির একমাত্র পথ এই আকর্ষ ণীয় ধারণার প্রচলন 
সত্বেও এই দেশগুলির উন্নয়নের প্রতিবেশ সম্পর্কে গবেষণা ও উন্নয়নের 
জন্য প্রয়োজনীয় নিরিখগুলি শিল্পসম,ছ্ধ উন্নত দেশগুলির শর্জি ও সম€- 
দ্বির জন্য প্রয়োজনীয় নিরিখগুলোর সঙ্গে মিলে গেছে। উন্নয়নশীল 
দেনগুলিতে উদ্দেশ্মূলক শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত দেশগুলির তুলনায় বিশেষ 
ফলপ্রশ্ত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না। এই দেশগুলি 
আরও উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের জনসংখ্যা সমন্তার সমাধান 
করতে সক্ষম হবে । সেই সঙ্গে এদের শিক্ষাব/বস্থাও গড়ে উঠবে । এই 
ব্যবস্থাটিকে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির ঠুনকো উদ্দেশ্তে নিয়োগ করা হলে 
সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পক্ষে অথনৈতিক শ্রীবপ্ির জন্ত প্রয়োজনীয় এবং 
প্রতিরোধ করতে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থার সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভবপর 
হবে না। অপরপক্ষে' এই দেশগুলি যর্দি তাদের জনগণকে সান, 
সচেতন ও ন্বর্দেশী ও পশ্চিমা এই উভগ্ন সংক্কংতি অনুধাবনে উদ্ব-্ধ 
করে তাহলে এর ফলে যে শিক্ষাব্যবস্থার উদ্মেষ ঘটবে তা জাতীয় 
উন্নয়নকে ব্যাহত করবে ন!। শিক্ষা যে ভাল চাঞ্চুরী ও উচ্চপদ লাভের 
পূধশর্ত, এই. ধারণা ত্যাগ করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় । 
উঠ এবং অনুঙ্গত এই উভয় প্রকার দেশেই এটা একট] বিকৃত এবং 
ড্রাস্তমলক ধারণা ।১৮ 


৪. একনায়কতাবাদী ব্যতিক্রম 


এই প্রবন্ধে শিক্ষার যে সংজ্ঞ। নির্দেশ করা হয়েছে, তাতে বল হয়েছে, 
মানুষকে সংঘবদ্ধ এবং সক্রিয়ভাবে সজ্ঞানসচেতন করে তোলাই এর 
উদ্দেশ্য । এই সংভ্ায় জোর দিয়ে বল। হয়েছে যে শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্য- 
শক্তির বৃদ্ধি নয়, মনুষ্যত্বের বিকাশসাধন । এতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে 
একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা এই উদ্দেশ্যে স্বয়ং নির্ভর হয়ে উঠবে হয়ত বা। 
এই প্রস্তাবের ভিত্তি শিক্ষার সঠিক তত্বনির্ভভ কোনে! সংজ্ঞার উপর 
প্রতিষ্ঠিত নয়। অন্যবিধ সংজ্ঞার বাস্তব কার্যকারিত। অসম্ভাব্যতাই এর 
ভিত্তি। জাতীয় শাক্ত অথবা অথনৈতিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রেখে 
শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করার অনেক অসুবিধা আছে । কোন দেশের 
শক্তি ও সমংছ্ধির সঙ্গে তথাকার শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব অনু- 
ধাবনের জটিল এবং অবোধ্য প্রক্রিয়াও শিক্ষাব্যবস্থাকে এহেন উদ্দেশ্যে 
নিয়োজিত করার পিছনে একটি বাধাস্বব্প হয়ে দড়িয়েছে। 

রাজনৈতিক বিজ্ঞান স্থপতিবিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও শিক্ষা- 
ব্যবস্থার যে মিজম্ব গতিশীলতা! আছে তা৷ এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। 
কোন শিক্ষাবাবস্থারই চিন্তার প্রভাবমুক্ত মানুষ তৈরী করার ক্ষমতা 
নাই। আর যে মানুষ চিন্তা করতে পারে সে নিজের সংস্কৃতিকে যতই 
মূল্য দিক না কেন সে যে সমাজে বাস করে' তার সমালোচন৷ না 
করে পারবে না। 
এ প্রসঙ্গে দোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কম্যুনিস্ট্র চীনের প্রতিত্রি'য়া 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনেও স্বয়ংনির্ভর হয়ে 
উঠতে পারবে কিনা । এই সরকারশুলি এই প্রভাব থেকে তাদের 
সমাজকে মুক্ত রাখার জন্য কত ব্যাপক এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা 
অঞ্টাহত রাখতে পারেন তার উপর এই প্রঙ্গের মীমাংস। নির্ভর করছে। 


৫৬ শিক্ষা ও সমাজ 


উদ্দেগ্ান ক শিক্ষা ক্রমশং অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে এই প্রবন্ধের 
অত্র সিদ্ধান্ত এই দেশগুলির অদ্যতন ইতিহাস নাকচ করে দিয়ছে। 
এই দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থা মনুব্যশাক্তি উৎপাদনের কাজেই নিয়োজিত 
রয়েছে। প্রসঙ্গত আযাগারসন বলেছেন £ 
শনুব্যশক্তিন বাবহার পরিকল্পনার, বিশেষতঃ কেন্দ্রিক পরিচালিত 
অর্থনীতিতে" মানুষকে যষ্তের পরিবর্তন যোগ্য অংশ বলে বিবেচন। 
কর! হয়। এতে মানুষকে উৎপাদক সংগঠনের প্রয়োজনীয় ইশাচের 
উপযোগী করে গড়ে তোলা হয় । ঠগী শীজিপতির সত্যিকার উত্তরা- 
ধিকারী। হয়ে উঠেছে লোহ-প্রভু |. অর্থাৎ জবহদস্তী করে নিয়োজিত 
কেন্দ্রীয় পরিকল্পক । এই আদর্শবাদ শিক্ষা এবং ট্রেনিং গ্রহণে উৎসাহিত 
করলেও এরা বিশেষ ণাবলীকে খুন সংকীণ দৃর্টিতে বিচার করে 
এবং এর ফলে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারটি ামরিক নিয়মানুবতিতার 
সঙ্গে পলন করা হয়। বিরাট মনুষ্যশক্কি সপকে সিদ্ধান্তে যে কোনে! 
ভ্রট বিতাট হতে বাধ্য। এব ফলে কিছুটা গোপনীয়ভাবে হলেও, 
কর্মসাধনের জনা প্রনীত পরিকরন। বাস্তবায়নে নিপীড়নম,্লক চাপ 
প্রয়োগ প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠবে 1১ 
এই ব্যবস্থাপনায় ট্রেনিং প্রদান ছাড়া আর একটি উদ্দেশ্য থাকে। 
সের্টি হচ্ছে মনুষ্যশক্তি যেন শিক্ষা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ব্যনিষ্ও হয়ে 
ওঠে পের্দিকে লক্ষ্য রাখা । এই কর্তব্যানুরাগী করে তোলার পিছনে 
শিক্ষা ব্যবস্থার অবদান প্রকাশ পায় শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠিত সরকারের 
উদ্দেশ্য ও নীতি শিক্ষা দেওয়ার মাধামে | 
নিজস্ব গাগুতে এই ব্যবস্থা আশ্চর্যজনকভাবে ফলপ্রস্থ হয়েছে৷ 
কোটি কোটি নারী-পুরুষ এর ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুলে ) শিক্ষা- 
লাভের সুযোগ পেয়েছে এবং হাজার হাজার নারী-পুরুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত হতে পেরেছে । এই বিপ্লব ব্যতীত এট। সম্ভব 
ছিল না। সোভিয়েট ইউনিয়নে বিজ্ঞানী এবং ইঙ্জিনিয়ার উৎপাদনের 
ংখা। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী । ১৯৫৬ সাল নাগাদ চীন 


শিক্ষা ও সমাজ ৫৭ 


পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদক দেশ হয়ে উঠবে বলে আশা 
করা যাচ্ছে। 

যে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে এই ফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে 
সেগুলি হচ্ছে বৃত্তিমূনক' কারিগরি ও নির্বাচিত বিষয়সমৃহ। ১৯৫৭ 
সালে চীনের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় (মিনিষ্ী অব হায়ার এডুকেশন ) 
প্রকাশ করেন যে, কোনে! কোনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অক্কবিদযাকে উনিশটি 
বিশেষ পর্যায়ে এবং পদার্থবিদঠাকে ২০টি ভাগে বিভজ্ঞ করা হয়েছে ।২ 

সোভিগ়েট কর্তৃপক্ষ এক পর্যায়ে সোভিয়েট শ্রমিকদের জন্য সাধারণ 
শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করলেও এই ব্যবস্থাকে কা” 
করী করার জন্য বরাদ্দ সময়ের ক্রমশঃ ঘাটতি হচ্ছে। এব্যাপারে 
কোনো! ভষিষ্যন্থানী করা দুরূহ কেননা মনুষাশক্ি উৎপাদনে নিয়োজিত 
শিক্ষাব্যবস্থা মনুষ্যশক্তির চাহিদ! হাস-বৃদ্ির সঙ্গে সঙ্গে বর্দলাতে বাধ্য। 
কিন্ত সরকার যতদিন চাকুরীর জন্য শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেস্টকে সমর্থন 
জানিয়ে যাবেন ততদিন শিক্ষাব্যবস্থা এই উদ্দেশ্ের বাস্তবায়নেই 
নিয়োজিত থাকবে । পলিটেকনিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস, যে 
ব্যাপারে মামরা পরে আবার আলোচনা করব, এই ধারণাকেই 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। 


মতাদর্শে দীক্ষিত কর! 

আযারিস্টটেোল বলেছিলেন যে, নাগরিকর! যে সরকারের আওতায় 
বসবাস করে তাঁদেরকে সেই সরকার ব্যবস্থার উপযোগী করে গড়ে 
ভুলতে হবে। তাকে সে রকম করা হোক বা না হোক, সে যে সেরকম 
হয়েছে সে হিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। পশ্চিমা দেশগুলিতে কম্যুনিস্ট 
দেশ মতাদর্শে দীক্ষিতকরণের ব্যাপারটিকে বাকা চোখে দেখা হলেও 
সব দেশেই এট! কোনে! না কোনে রুপে বহাল আছে দেখা বায়। 
তফাৎটা হচ্ছে গুরুত্ব ও চাপ প্রয়োগের ৷ নর্থ ওয়েক্টার্ন-বিশ্ববিদালয়ের 
ফ.াসিসি এল" কে দু" বলেছেন £ 
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বম্যুনিস্ট চীনে বিজ্ঞানীদের কত বেশী দলীয় নির্দেশ মেনে চলতে 
হয় তা বিবেচনা করার আগে আমরা অ-কম্যুনিস্ট মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পঁ,জিপতিদের প্রভাব থেকে কতদূর বৃক্তভাবে 
নিজেদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পহিচালনা করতে পারি ত1 ধিবেচন। 
করে দেখা দরকার । আসল ব্যাপারট হচ্ছে এই যে, আমর যে 
সমাজের বাসিন্দা, সেখানে ব্যজি-মানুষ ভূলনামুলকভাবে বেশী স্বাধী- 
নতা উপভোগ করে। ৩ 


প্রচেষ্টার আত্যটিকতা 

ইতিহাস দাবী করে যে, ধ্বংসাত্মক ও বিরোধী বলে চিহ্ছিত ভাবধারা 
থেকে জনগণকে অনরহিত রাখার ব্যাপারটি সাবিক হতে হবে। 
আংশিক অথব1 এলোমেলে! উদ্যোগ কার্ষকরী হবে না । জাপানে মতাদর্শ 
দীক্ষিতকরণের মাধ্যমে স্কংলগামী তরুণদের সরকারের প্রতি আনুগতা- 
শীল করে তোলা সম্ভব হয়েছে বলে মনে কর! হয়েছিল £ বিশ্ববিদ্যা- 
লয়গুলিকে এ ব্যাপারে একেবারে মুক্ত রাখা হয়েছিল । জাপানে যখন 
সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় অধিষিত হয়, তখন তাদেরকে চিন্তা নিয়গ্ত্র- 
ণের জন্য অধিক থেকে অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হর । 

চীনে “শতপুষ্প” ফুটতে দাও এর যুগে এবং রাশিয়ার স্ট্যালিনের 
ম.ত্যুর পর যে শিথিলতা দেখা দিয়েছিল তা পরে আদর্শগিত সমন্বয়ের 
জন্য অধিকতর প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয় । চীনে শত পুম্প-এর যে পুম্পটি 
সরকারের মনোমত নয় সেটিকে নস্যাৎ করে এবং রাশিয়া শিক্ষা বব- 
স্বায় মতাদর্শে দীক্ষিতকরণের ব্যাপারটকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে 
এই কাজটি সমাধা করা হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে ব্ৃস্তিমূলক ও 
কারিগরিবিদ্যা আয়ত্ত করার সময়সীমাও বাধিত করা হয়। 

চনে এই প্রচেষ্টা এখনও ফলবতী হয়েছে বলে মনে হয় না । মাও- 
সে-তুং ফ.ান্সের সাংস্কংতিক সচিব অশদ্রে মারলোর কাছে নাকি চীন! 
তরুণদের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, মাও-এর বজ্ব্য অনুসারে চীনের 
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তরুণের! নাকি সত্যিকার বিপ্লবী চেতনার পরিচম্ন দিচ্ছে না । তারা 
সরকারের গিক্ষা ও চাহিদার প্রতি তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না । তারা 
কমু)ানিজমের প্রতি উৎসাহী নর এবং রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যাপারেও 


উদাসীন। তারা বস্তবিলাসী হয়ে উঠেছে। জাতীয় সংগ্রামের প্রতিও 
তাদের কোনো উৎসাহ নাই ।$ 


কিভাবে শিক্ষিত এবং একনায়ফতাবাদী উভয়ই হওয় ঘায় 

যে কোনে ধরনের শিক্ষাই তার প্রাপককে নিজের বর্তমান অবস্থা 
সম্পর্কে অসহিষ, করে তুলতে বাধ্য । সে এই শিক্ষাবাবস্থার অর্থ নৈতিক 
ভবিষ্যৎ ভেবে অসহিঞ্চ, হয়ে উঠতে পারে কিংবা যে নৈশুণ্য সে অর্জন 
করছে তা-ও তার অসহিফ,তার কারণ হতে পারে । সে যে ব্যবস্বার 
গিক্ষা পাচ্ছে, সেখানে বর্দি সরকার ও সংস্ক€তি তার সমালোচনাবোধ 
জাগ্রত করবে এমন যে-কোনো ভাবধার1 বা আদর্শকে দাবিয়ে রাখে 
তাহলে ট্রেনিংপ্রাপ্তির সময় তার মধ্যে কোনেো। অসহিক,তাবোধ জাগ্রত 
হতে পারবে বলে মনে হয় না । এ কারণেই বৃত্তিনলক শিক্ষাকে দামের 
গিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারিগরি বিদ্যার্জনে নিয়োজিত 
লোকদের সম্পর্কেও এর অতিয়িক্ত কিছু বল! সম্ভব নয়ন । কার্ধকারণ না 
বুঝে ধরাবীধা দায়িত্ব প।লনই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে মন্তবাটি পুন- 
কুক্তিযুজ হরে দীড়ায়। এ কারণেই সোভিয়েট ইউনিরন এবং চীনে 


ৃততিমূলক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রতি সরকারের কোনো বিপর্যর 
না ঘটয়েই গুরুত্ব আরোপ কর! সম্ভব হয়েছে। 


চীন বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত করতে গিয়ে কিছুটা বু”কি 
নিয়েছে। তার কারণ চীনের প্রধান বিজ্ঞানীরা অধিকাংশই পশ্চিমে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত। পিকিং-এর একাডেমী অব সাইব-এর পঁচিশজন সদ- 
স্যের মধ্যে তেরো জন বুজরাষ্ট্রে, সাতজন ইংল্ে, তিনজন ফ.লে 
এবং একজন জার্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। পাটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে 
জানিয়ে দের যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণ। এবং শিক্ষ।-_-এমনকি বৈজ্ঞানিক 
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গবেষণার ফলাফলও কম্যুনিজম-এর আদর্শভিত্তিক হতে হবে। বিজ্ঞা- 
নারা যখন প্রতিবাদে জানান যে, বিজ্ঞানের ব্যাপারটি একান্তভাবে 
বৈজ্ঞানিকদের দ্বারাই নিধণরিত হওয্লা উচিত এবং এ ব্যাপারে রাজ- 
নীতিকদের নাক গলান উচিত নয় তখন পাটি" উত্তরে জানায় যে, 
বিজ্ঞানের আলাদ] কোনে। মর্ধাদ। নাই এবং এই কথার প্রমাণস্বরূপ 
জনৈক চাষীকে অধ্যাপকম্গুলভ একটি পদে নিয়োগ করে । এই চাষীটি 
কতকগুলি প্রয়োজনীয় আবিষ্কার সাধিত করেছিল । 'শত পুর্ণ "এর 
যুগে যে সমস্ত বিজ্ঞানী বিজ্ঞানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার পক্ষে 
মত প্রকাশ করেছিলেন তারা বেগাল্ম গায়েব হয়ে যান অথবা তাদেরকে 
বেফশাস উক্তি করার জন্য ফোম স্বীকার করে সংশোধিত হতে হয়। 
বছসংখ্যক বিজ্ঞানী তাদের ফলাফল প্রকাশ করার সগয় পার্টি এবং 
চেয়ারম্যান মাও-এপ প্রতি ধণ স্বীকার করে নিজেদেরকে রক্ষা করে 
থাকেন ।' 
বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক এবং দ্াজ নৈডিব ননোভর্গি 

বিশেষজ্ঞ হওয়ার একট নিপর্দ আছে। সেটা হচ্ছে ওই বিশেষ 
বিষয়টি ছাড়! অন্ত বিষয়ে অজ্ঞতার বোঝ! বইতে হয়। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞের চাহিদা এই বিষয়ে বহুসংখ্যক শাখা স্থাপনে বাধ্য করে। 
বৈজ্ঞানিক নিয়মকানুন অভ্যাস করার সময় ধৃশ্যতঃ অন্তান্য ক্ষেত্রে 
বদলীর প্রয়োজনীয়তা থাকে না বললেই চলে । বিজ্ঞানের স্বাধিকার, 
সোভিয়েট ইউনিয়নে যা অধুন প্রায় স্বীকৃতিলাভ করেছে বল! যায়, 
তাতে বৈজ্ঞানিক ফলাফল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপরই নির্ভর- 
জীল বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে । এট জ্ঞানের অন্যান শাখায় 
একই নিয়ম নীতিকে প্রসারিত করতে উদ্ব্ধ করে না। সাধারণ বিষয়ে 
বিশেষত্ব অর্জন এবং বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বিশেষত্ব অজ'ন সবচেয়ে 
কঠিন কঠোর একনায়ক তাবাদী সরকারের আওতাতেও সম্ভব বলে প্রতীয়- 
মান হয়। 
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পরিবর্তনের উৎপসমূহ 


শুধু শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন অথব। কথ্যু- 
নিস্ট চীনে পরিবর্ণন স্ুচিত হবে বলে আশা কত! চান্স না। এ কারণে, 
একবিংশ শতকে শিক্ষা স্বরংনির্ভ? হায়ে উদঃত পানে এই বিশ্বাসের 
প্বপক্ষে সমর্থনের জন্য আমাদের অগ্ত দেশের দিকে নজর দিতে 
হবে। 

রাজনীতি হচ্ছে স্থপতিবিদ্যাখুলক্ক বিজ্ঞান । এই দেশগুলি যদি 
একনায়কতাবাদী হওয়া থেকে বিত্ত থাকার চেষ্টা করে তাহলে এদের 
শিক্ষাব্যবস্থাও আর একনায়কতাবাদীনুল5 থানবে না । কিন্তু ব্মানে 
এই দেশগুলিতে একনায়কতাবাদী শাসনের বসান ঘটাবে এমন কোনো 
শিক্ষাব্যবস্থা চালু নেই। সনুষাশক্ি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্থাণী করা বড় কঠিন 
ব্যাপার, এ কথা খুবই সত । এই ধরনের ভবিধ্যঙ্থার্ণীর উপর নিতর 
করে গড়ে তোলা শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি দেখা দিতে পারে । এর ফলে 
সমাজে অস্থিরতা দেখ! দিতে পারে । কিন্তু এতে সুফল পাওয়ার সম্ভা- 
বনাও আছে। কন্পাটারের সাহায্যে চাকুতী এবং ট্রেনিং-এর মধ্যে 
সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে। এ কথা সত্যি ষে, বিশেষ বিষয়ে 
বিশেষত্ব অর্জনের একটা খাশাপ দিক আহে। এরপত্র আর সামনে 
এগোবার পথ থাকে না । কোনো বিষয়ে চুড়ান্ত অথবা অপ্রমাণিক 
বিশেষত্ব অর্জনের ফলে বিষয়টিকে নহুন আলোকে বিচা? করান মত 
বিশেষ ব্যবস্থা থাকে না । এ কারণে সোভিয়েট ইউনিগ্রন ও কমুযুনিস্ট 
চীন পূর্বে ধিভক্ঞকৃত কতকওলি শাখাকে একত্রীভূত করতে পারে। ক্র 
উন্নতির জন্য এগুলে[,॥ বিভক্ত কর। হয়েছিল। মনুদ্যশজি উৎপাদনের 
জন্য এটা হবে আরও বাস্তবানুগণ পদ্ধতি । এট ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য 
যে মনুষ্যশজ্জির উৎপাদন এই ধারণাতও অবনয়ন ঘটবে শা। 

সোভিরেট ইউনিয়ন এবং কগুযুনি;ট ঢান যদিঃজম্মের সঙ্গে সঙ্গেই 
শিশুকে তার পরিবারের আওত। থেকে বের কর সেকেগডারী গুলে শিক্ষা- 
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লাভ না করা পর্যন্ত আটক করে রাখতে সমর্থ হর, তাহলে একনায়কতা- 
ধাদের বিরুদ্ধে যে নীরব সংগ্রাম চালু রয়েছে তার শেষ দুর্গাটরও পতন 
ঘটবে। 

সত্যিকার হুর্বলভ! 


এর ফলে মানুষকে মনুষ্যশজিতে নুপান্তরিত করার পথে আর মাত্র 
একটি সত্যিকার দুর্বলত। থাক,ব। সেট! হচ্ছে নীতি ও নীতিকে বাস্তবে 
পালনের হবন্দ। মাক্স-এন্গেলস লেনিনের মত বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং 
বিশেষজ্ঞ উৎপাদনের বািরোধী । এই, মতানুসারে কোনো একটি বিষয়ে 
মিপুণতা৷ অর্জন অথবা সংকীর্ণ কোনো কার্যব্বস্বথার অধীনতা শ্রমি- 
ককে দাসে পরিণত করে। এর কারণ যখন কারিগরি পরিবর্তনের 
সুচনা ঘটে তখন তাকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। এবং তার পক্ষে আর 
একটি চাকুরী পাওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে। তার এই অসহায় 
অবস্থার জন্য সে চাকুরী পাক বানা পাক, শোধিত হতে থাকবে ও 
বঞ্চিত হতে থাকবে । শ্রমের বিভাগ করণই সর্বহারাদের দুধলতার একটি 
মংল কারণ। 
মার্চ এবং একলস বলেছেন 

জনগণের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় উৎপাদনের সামাজিক বিন্যাস 
সম্ভব নয়। যখন পতি ব্যক্তি মাতুষ কোনো একটি উৎপাদনের কোনে! 
শাখার সঙ্গে জড়িত রয়েছে, যখন তাকে এইজায়গায় স্যঙ্খলাবন্ধ করে 
রাখা হয়োছ, তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, যখন কেবল তার একটি 
্ষমতাকেই অন্তান্ত ক্ষমতার ম.লোযে ব)বহার করা হচ্ছে, যখন তার 
কর্ণক্ষেত্রের একটি শাখা অথবা শাখার কোনে! একটি অংশে তাঁকে 
নিয়োজিত রাখা হাচ্ছ তখন তার পক্ষে উৎপাদনের সামাজিক বিস্তাস 
কর! সম্ভব হয়। এমনকি, আজকে] দিনেও, শিল্পসংস্বাগুলি এই ধরনের 
মানুষকে সম্পর্ণরূপে ব্যবহার করতে পারছে না।: 

১৯১৭ সালে লেনিন পার্টির কর্মশুট তে কতকগুলি সংশোধনী 
কার্ধকরী করেন। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পকিত সংশোধনীগুলি প্রণয়ন করেন 
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তার স্ত্রী--এন. কে, ক্র,পক্কায়। ৷ ক্র-পদ্কারা শিক্ষা ব্যাপারে সোভিয়েট 
চিদ্াধিদদের অগ্রণী বলে পরিচিতা। এই সংশোধনীতে 'স্বতিম,লক 
শন্দটির পরিবর্তে 'বহুশিল্পবিদ্যা শব্দটি বাহার করা হয়। এর উদ্্ে্ট 
ছিল পার্টিকে বিশেষজ্ঞ নয় এমন লোকদের শিক্ষাপ্রদানের জন্ত প্রস্ততি 
মিতে বলা। এই সময়কার রৈতাই বুলি ছিল “বহুণুখীনত1 |” রাশি- 
গলায় প্রণীত “বহশিল্পবিদ্যা শিক্ষার উপযোগিতা শীধ'ক একটি বিবরণীতে 
বহুশিক্পবিদ্যার উপযোগিতা বলত্তে শুধু শারীরিক, মানসিক, নৈতিক 
এবং কুচি বিজ্ঞানকে নির্দেশ কতা হয়েছে । এতে এই ট্রেনিং-এর 
অর্থনৈতিক উপযোগিতা, সে রাষ্ট্র ব। বাক্জি যার উপরই বর্তাক, সম্পর্কে 
কোনো মন্তবাই করা হয়নি৷ 

এই মতাদর্শে, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, একটি ভয়ানক 
স্ববিরোধিত1 প্রকাশিত হায় উঠেছে। শিল্পবারখানায় শ্রমবিভাগ- 
করণ অপরিহার্য । কম্যুনিস্ট দেশগুলির লক্ষ্য হচ্ছে শিরপসমংদ্ধি অর্জন । 
অতএব. রাষ্ট্রের প্রয়োজনএর অন্যতম একটি উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে-_ 
উদ্দেশযট! হচ্ছে 8 মানব জাতিকে শ্রমবিভা গীকরণজনিত দাসত্ব থেকে 
মুক্তি দেওয়]। 

এই মতাদশটিকে অবশ্য কখনই বাতিল বলে গণ্য কর! হয়নি। 
সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রায়শঃই এই মতাদর্শটির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ 
কর! হয়। এটাই সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থ।র মল নিয়ামক বলে ঘোষণ! 
করা হয়। অন্তান্য ঘোষণা যে রকম নিম্পহতান সঙ্গে গৃহীত হয় 
এই ঘোষণার্টিও সেইভাবেই গৃহীত হয়। শিপ্লারনের ব্যাপার বতর্দিন 
গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে ততদিন মত ও কাজের মধ্যে এই বিরোধ 
অব্যাহত থাকবেই। স্বত্ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু ন৷ হওয়! পর্যন্ত এবং এই 
বাবস্থা চালু হওয়ার পর কোনো বিশেব বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জনের প্রয়োজন 
দুরীভূত না হওয়! পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকবেই। 

প্রশ্ন হচ্ছে অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে কম্যুনিজমের বিঘোধঘিত আদ- 
শকে কিভাবে খাপ খাওয়ান ধায় । অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আওতায় 
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মনুষ্যশক্জি ব্যবহারের পরিকল্পনাও স্থান পায়। কম্যুনিজমের বিঘোধিত 
আদশে' “নতুন মানুমকে' কাজে উৎসাহী, কর্মক্ষম, যে-কোনো কাজে 
নিজেকে নিয়োজিত কঃতৈ সক্ষম এবং সবার উপরে, কাজের ধারা 
অনুধাবনে সক্ষম বলে বিবেচনা কর। হয়। নতুন মানুষ তৈরী করার 
পথে মনুষ্যশক্তির উৎপাদনের ব্যাপারট] ঘটনাচক্রের ফলাফল মাত্র । 

সোভিয়েট ইউনিয়নের শি্পসন্বদ্ধি অর্জনের জন্য আন্দোলন শুরু 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মত ও পথের এই বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠে । ১৯৩১ 
সাল নাগাদ মতের সঙ্গে পথের পার্থক্য এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, কমুযু- 


নিস্ট পাটির সেশ্্,শল কমিটি এই ব্যবস্থা নিরোধের প্রস্তাব দেয়। 
সেন্টখাল কমিটি বলেঃ 


ক্কুনগুলির মৌল ত্রুটি হান্ছে এই যে, এখানে যথেষ্ট পরিমাণ সাধারণ 
শিক্ষা দেওয়া হয় ন।। পরিপূর্ণ শিক্ষিত লোক গড়ে তোলার ব্যাপা- 
রেও স্কুলগুলি ব্যর্থতার পরিচন দিয়েছে । জ্ঞানের মূল বিষয়গুলি 
€ পদার্থ (বদ্যা, রসাবনবিদ্যা, অক্ক, ভাষাবিদ্য। এবং ভৌগোলিক বিদ্য। 
ইত্যাদি) আয়ত্ত করিয়ে তাদেরকে উচ্চতর কারিগরি ও শিক্ষামূলক 
প্রতিষ্ঠানের উপযোগী করে গড়ে তুলতেও এই স্কুলগুলি ব্যর্থতার পর্নি- 
চয় দিয়েছে । এই কারণে বহুশিগ্নবিদ্যা আবন্ত করার বিষয়টি বহক্ষেত্রে 
পোশাকী শিক্ষায় পর্ববমিত হয়েছে ও সমাজবাদের প্রসারে সাহাবয্যক্ষম 
বহুমাত্রিক গুণ বিশিষ্ট শিক্ষ। প্রদানে ব্যথ হয়েছে৷ 

পার্টির তরফ থেকে স্কুলগুদ্ির প্রতি একটি নির্দেশ জারি করে বলা 
হয় যে, “'ছাত্রদের ছ্বার? কৃত সবএকা 7 সমাজ হিতৈষী ম.লক শ্রম এই স্কুলের 
শিক্ষাবাবস্থা ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে নিয়োগ” করাতে হবে ।৮ এ 
প্রসঙ্গে ভি. উইট ঠান সারমর্মে বলেছেন, “১৯৬২ সাল নাগাদ তাত্তিক 
ভিত্তির উপর কোনে গুরুত্ব আরোপ না করে শুধু বন্তিম.লক শিক্ষা- 
প্রদানে; বিরুদ্ধে সর্বত্রই ক্ষোভের সঞ্চার হতে দেখা যায় £” ৯ 

মত ও পথেত্র এই বিরোধ, বহুশিল্পবিদ্যার আদর্শ ও তার বাস্ত- 
বায়নের ১ধ্যেকার পার্থক্য, ১৯৫৮ সাল নাগার্দ অব্যাহত থাকে। 
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এমনফি এর পরও এর নিশ্বত্তি ঘটেনি । ১৯৫৮ সালে-উৎপাপন টরেলিং 
ও প্রিক্ষাব্যবস্থাকে সমন্িতকরণের জটিলতার বিধরাট আযাকাণডেমী অফ 
পেডাগগিক্যাল সায়েক্স-এর সদস্য এন. ভারসিলিন অত্যন্ত চসখকার- 
ভাবে ফুটিয়ে তোলেন । তিনি বলেন £ 

প্রথাতঃ, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ব্যতিরেকে আমর? শ্রন্িরকদের ট্রেনিং 
দেওয়ার সমস্যাটির সমাধান করতে পারি না। কিন্ত এই:দুটির পরষ্প- 
রেক্ব-মঞধ্যে সংগতিবিধান কর] খুবই দুরুহ ব্যাপার । দ্বিতীযর়ত*, ছাত্রদের 
লিজন্র” বৃশ্তিম,লক শিক্ষা নিক্কাচন ও তার যোগ্যতা, প্রবণত। ও উৎসা- 
ছেগ্ সম্যকফার বিরোধটি ম্বতঃই দেখ। দিতে পারে । লেলিনগ্রাতের 
জেঞ্জোদিন। খ্রী্টে বসবাসকারী ছেলেমেয়েরা পাবলিক স্কুল 99-এ 
শিক্গাঞান্ত করতে বাধ্য । এর ফলে এখানকাক় প্রতিটি: ছাত্রকেই দড়ি 
তৈরার কারশ্যানাক় কাজ-প্রিতে হবে'। এল ফলে দেখা যাচ্ছে বাস” 
স্থবানই; একাটি ছাত্রের ভাগ: এবং স্বতিস;লক' শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি 
নির্ঘচিন করে 'দেল্স। সৌভাগ্য অথবা দুভ়ার্গযবশতঃ, দড়িন কারখানায় 
সফরলক্ধ চাকুরী সংস্কান: হওয়া সম্ভব নয় । এই সকলের ছাতেরা যে 
বুদ্ধিদঃলক শিন্ষসটি পেয়েছে তা আবার ব্যবহার করাও যাবে না। তার 
বদরণ লারা দেশে দড়ি তীর কারখানার সংখ্য। এত বেশী নেই। 
এক বছর আগে বাস্টিক মেশিন ওরবর্কস-ঞ ধাতু তৈরী এবং “সিলিং 
মেশিন' চালকের প্রক্নোজন ঘটেছিল । চলতি বছরে এদের এওয়েস্তার' 
এবং “আযান্েঘলী” শ্রমিকের প্রয়োজন । এই পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলের স্বত্তি- 
মঞ্লুক পিক্ষারে বিযয়টি কি হওয়া উচিত? বংভিম.লক শিক্ষার উপর 
অতিরিক্ত আগ্রহ দেখানোর ফলে সাধ্যরণ শিক্ষা ইতিমধ্যেই অনে- 
কাংশে ব্যাহত হরেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসম,হে শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদন 
প্রেনিং এর  সম্ষিতকরণের ব্যাপারটি প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবমিত 
হয়েছে।...আগল কথ হচ্ছে, বে কাজট তিন থেকে ছমাস কার্ষে 
নিষৃক্ত থেকেই গিক্ষা করা ধার সে জন্ত কোন ছাত্রই ব। দু'টি বছর 
শু পিক্ষার্জনে ব্যয়িত' করতে রাজী হবে ?:০ 

শিক্ষা ফোন, ধরনের বস্ত সরবরাহ করতে পারে সে সম্পর্কে এই 
পরে থে” উদ্চি' ক হয়েছে ভারপিলিনের) বব ৷ তার সমখন' 

৫ 


৬৬ শিক্ষা ও সমাজ. 
মেলে । উদ্দেশ্তমলক শিক্ষার অনুপযোগিতা, এবং ট্রেনিং প্রদান .ও. 
চাকুরী সংস্থা নৈর 'অন্গবিধার কথাও এতে স্বীকার করা হয়েছে। তার, 
যুক্তি অবশ্য শে পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। তিনি যে বৎসর এই মন্তব্য, 
লিখিবদ্ধ কগেন সেই একই বৎসরে 'বহুশিল্পধিদ্যা' শিক্ষা দেওয়ার: 
নামে ওই শিক্ষার ম.লনীতিগুলিকে লঙ্ঘন করে সোভিয়েট ইউনিয়নে 
বত্তিমলক শিক্ষা প্রদান শুরু করা হয ।৯১ 


এট! যেহেতু খুব সম্ভবতঃ শ্রমিক সংখ্যার ঘাটতি প্রণের জন্ত করা 
হয়েছিল এবং ঘে নেতার নেতৃত্বাধীনে এর সুচন। হয় তিনি যেহেক্ছু 
আর ক্ষমতায় নেই সেই হেতু এই নাতি পরিবর্তিত অর্থনৈতিক 
পটভূমিতে কার্যকরী করণ হবে কি-না সে বিষয়ে সান্দেহের অবকাশ আছে । 
বহুশিল্পবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য যে এব বিঘোধিত সংজ্ঞার সম্পূর্ণ বিপরীত, 
ক্রশ্চেভ সে বিষয়ে ছিধা-ছন্বের কোনো অর্কাশ রাখেননি । তিনি 
বলেন, সবচেয়ে ঘা প্রয়োজনীয় ত? হচ্ছে সেকেগারী গ্কুলগুলিতে পি 
দেওয়ার মাধ্যমকে নতুন ভাবে গড়ে তোলা যাতে উৎপাদনের অঙ্ক 
বিশেষ ব্যবস্থা! কার্ধকরী কর] সম্ভব হয় । “এর ফলে যে শুধু মাতফেরা 
উচ্চ শিক্ষালাভের আুযোগ পাবে তা নয়”” “তাদেরকে বাস্তবানুন কাষে' 
নায়োণ করাও" সম্ভব হাবে। “এর ফলে তাদেরকে জাতীয় নিত 
ধিভিছ্ শাখায় সরাসরি নিয়োগ করা সম্ভবপর হবে |” -২ 


এই কর্মস্চীর অনেকাংশই ব$মানে বর্জন করা হয়েছে । ১৯৬৪ 
সালে সেকেগ্ডারী শিক্ষাব্যবস্থার এগারতম বৎসরটিকে : উত্পাদনের 
জন্য ট্রেনিং দেওয়ার কাজে বাবহার করার পদ্ধতিটি বাতিল করা 
হয়। এতদসংক্রান্ত এক নির্দেধণনামার় বলা হয় যে, ছাত্রদেরকে 
“শিক্ষা রি সময সম্পর্বহীন যেকোনো কাজ করান থেকে বিরত 
পাখতে হবে 1” উৎপাদনের জন্ত ট্রেনিং প্রদানের দশ বৎসর সময়-. 
আুচীতে ব্যাপক হাস করা হয়। এ ব্যাপারে অবশ্য সরকারের তরফ 
থেকে কোনো তিরস্কার করা হয়নি। এই ধরনের ট্রেনিং এবং বহু- 
শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত করার সঙ্গে ব্ভিমূলক শিক্ষার যে পার্থক্য রয়েছে 
ত্বা নিধারণেরও কোনে। চেষ্ট। করা হরনি। আমেরিকান সু দিকে 


শিক্ষা ও. সমাজ ৬৭ 


জানা গেছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ এই পরিস্থিতির পরিবর্তন, 
কামনা! করেন। কেননা, এর ফলে ছাত্রের সংকীণ বিষয়ে বিশেষ 
হয়ে উঠছে এবং উৎপাদনের জন্ত প্রয়োজনীয় মে'লিক বিষয়ে জানার্জন 
থেকে বফ্িত হচ্ছে। আরও একট! কারণ? এর ফলে ছেলের! বৃশ্তিমূলক 
শ্রিক্ষ। নয়, সাধারণ শিক্ষাপ্রদানই ত্কুলগুলির প্রধান বর্তধ্যকর্ম। ১৩ 

ক্রএশ্চেভের উত্তনাধিকারীরা যদি তার ঘোধিত শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের 
জন্ত একট! কারণ খুজতে চান তাহলে সেট! তারা মাক্স্সের পবিত্র লিখিত 
বাণ্ীতেই তার সন্ধান পাবেন। তারা এটা খুজে পাবেন ফি না সেটা 
সংকীর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং মতাদর্শে দীর্ষি তকরণের ব্যাপারটিফে তারা 
সবিশেষ গুরুত্ব দেবেন কি-না তার উপর নির্ভর করছে। সোভিয়েট 
ইউনিয়নে কমুযু নিষ্ট পার্টি পঞ্চাশ বছর ধরে নিজের কর্তৃত্ব বহাল রেখেছে, 
চীনেও প্রায় পঁচিণ বত যাবত পার্টিই সবকিছু নিয়গ্রণ করছে। সোভিয়েট 
ইউনিয়নে মাত্র সাম্প্রতিককালেই সরকারের উদ্দেশ্তট সাধনের কোনো 
নিকট- স্পর্ক নেই' এমন শিক্ষা প্রদানের 'লুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই 
শিক্ষা দেওয়া হবে “সংক্ষ-তির £জগ্তা স্বাপিত বিশ্বধিভালয়গুলাতে |” 
বেতার এবং টেলিভিশনে সম্প্রচারিত নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কার্ষস্থচীতেও 
এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। 

আমর] যদি অনুমান করে নিই যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কম্যুনিষ্ট 
চীন স্বেল বৈজ্ঞানিক কারিগরি এবং শিল্প সমংস্ছিমূলক ব্যাপারে 
পিক্ষাদানে আগ্রহশীল তাহলে আমরা এই ধারণাও করতে পারি যে, 
এই বিধরগুলিতে সাফল্যলাভের পূর্বশর্ত হিসাবে তারা তাদের দৃ্টভঙ্গ'কে 
আরও উদ্ধার করবেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে বিদেশী ভাষা অনুবাদের 
ব্হততম সংস্থা রয়েছে । কিন্ত চীনে, যে দেশের সঙ্গে পূর্বে শুধু রাশিরার 
সঙ্গে সম্পর্ক বঙ্জার ছিল, বর্তমানে একমাত্র আলবেনিয়! ছাড়া আর 
কারও সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই । জ্যোতিবিজ্ঞান এমন একটি বিষয়, 
যে বিষয়ে অগ্রগতি সাধন করতে হলে ধিভিল্ল দেশের সঙ্গে তথ্যাদি 
আদান-প্রদান কর] একান্তভাবে অপরিহার্য । এটি সাধারণ নিয়মব হিভ,ত 
বিষয়ের চূড়ান্ত উদ্দাহরণ। ধিজ্ঞানের জগৎ, ভৌগোলিক বিচারে, একটিই । 
এই জগত এখন বুদ্ধিবত্তির দিক দিয়েও একাটিতেই পর্যবসিত হতে চলেছে। 


৬৮ শিক্ষা ও সমাঙা” 


এই ব্যাপারটি যতই দান! বেঁধে উঠছে বিশেষ ধিশেষ বিষয়ে বিশেষ, 
অর্জন বিশেষজ্ঞদের কাছে ততই বিপজ্জনক হয়ে দশড়াচ্ছে । কেগনা, 
এর ফলে' বিশেষজ্ঞের পক্ষে তার সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়েজনায় 
আলোকসম্পাতের কোনে। ব্যবস্থাই থাকছে না। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রলাঞ্জের। 
ফলে এবং প্রত্যেককে শ্রমমূলক কাজে নিয়োগ করার অপ্রযোজমীয়তগ 
দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের সম্ভাবনা 
বদি পাবে । প্রথমে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পরে চীনে এই ব্যবস্থ। 
গৃহীত হবে । বিজ্ঞান জগতের একতা, জ্ঞানচ্ঠায় মিয়োজিত মানুষদের 
একত। এবং শিল্পসমং্ধ দেশগুলিতে শ্রমের নতুন ভূমিকা থেকে একবিংশ 
শতাব্দীতে এই দেশগুলিতেও যে শিক স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠতে পারে 
সে সম্পরকে ক্ষীণ আশা দেখা দিয়েছে। 


জাতিভিত্তিক বাগুগুলির লক্ষ্যসমুহধ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য 


আমরা অনুমান করে নিয়েছি যে, সোভিয়েট-ইউনিয়ন এবং কমুঃ নিই 
চীন শুধু বিজ্ঞানিক, কারিগরি এবং শিরগত সাফল্যেরই মুদ্াাপেক্ষী ;. 
এটাকেই তারা জাতীয় শক্তি সম.ছ্ি, অর্জনের পথ বলে বিবেচন। কৰে । 
এই এন্ই ব্যাপারে অন্যান্য জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের নেতৃবন্দের সঙ্গে তাদের. 
কোনে অমিল নাই। পার্থক্য মাত্র একটিই এবং এই' পার্থকাটি খুবই 
গুরুত্বপূণ । এই পার্থকাটি হচ্ছে কার্ষপ্রণালীর | কার্ষপ্রণথালীর একটি 
হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্বাঝে সম্পুণ'রুপে এই লক্ষ্যে নিয়োজিত রাখ । এই 
লক্ষ্যের ঘি পরিবর্তন ঘটে, তাহলে কার্ধপ্রণালী, এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রে 
অনুসংত কার্ধপ্রণালীরও পরিবর্তন ঘটবে । প্রশ্নট। হচ্ছে ই জাতিভিত্তিক 
পাষট্রগুলির উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খার পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা আছে কি-না । 
আমরা! এখন এই প্রশ্নের মীমাংসাতেই আত্মনিয়োগ করব । 


€. জাতিভিত্তিক বার এবং বিশ্ব সম্প্রদায় 


আজকের দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে একট রেডিও অথব। টেলিভিশনের 
সন্ব,খে উপস্থিত জনমণগ্ডল) বলে গণ্য কর! যায়। পৃথিবীর জনমানুষ 
বর্তমানে একই সমর একই জিনিস দেখতে ও শুনতে পারে । রেডিও- 
ওয়েভ ও শব্দ তরঙ্গের মধ্যেকার পার্থক্যের দরুণ একটি বন্তৃতা কোনে! 
কক্ষের পিছনে শ্রন্ত হওয়ার আগেই সারা বিশ্বে পরিক্রমণ করতে পারে। 

যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি মানব সম্প্রদায়ের অভুাদয় ঘটছে। 
জ্কান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহাযোগিতাঃ অর্থনৈতিক সম্পক॥ 
ভ্রমণ আবং পরিণতি সম্পর্কে একাত্মতাবোধ অথবা ভাগালিপির নির্দেশ 
সম্পর্কে একাত্ববোধ মানুষকে পরস্পরের সঙ্গিকটবর্তী করে তুলেছে। 

পশ্চিম বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যার প্রসারের ফলে বিশ্বসভ্যতার 
সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । আমর টিকে থাকলে এই সভ্/তা 
হয়ত দেখেই যেতে পারব । এই সভ্যতা তত আকষণীয় নাও হতে 
পারৈ' কিস্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও জীবন-ধাপনের ব্ীতিনীতির সামজসোর 
জন্য এটি আকষণায় বলে প্রতিভাত হবে নিঃসন্দেহে । 

হার্ভে ছুইলারের ভাষ্য অনুযায়ী £ “সচেতনভাবে বিশ্বর্জনীন একটি 
শিল্প পৃথিবীর শুচনা ঘটিয়ে মানুষ ভার টিকে থাকার সম্ভাবনাকে সচে- 
তমভাবে গড়ে তোল। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন করে সকুলেছে। 
মানুষ সব জায়গায়ই সমান.." বিজ্ঞান, কারিগরি কলাকে।শল, নগরী- 
করণ, -পিযক্ষেত্রে উষ্নয়ন যোগাযোগের মাধ্যম এবং বিশ্বজনীন সহ- 


ধোশ্সিতা তাকে যেখানেই নিয়ে যাক না কেন সে তার মূল বৈশিষ্টযশুলি 
বঙ্জায় রাখবেই।” 


জাতীয় দ্বার্ে নিয়োজিত শিক্ষাব্যবস্থা 
আমর] এট লক্ষ্য করেছি যে একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা! সমপ্ত 
রাষ্ট্রের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠতে পারে । কি কারণে এমনটি 
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ঘটতে পারে আমরা তা-ও উল্লেখ করেছি। এই কারণগুলির প্রতোক- 
টিই. 'জাতীয় স্বার্থের” উপর নির্ভরশীল। এ থেকে মনে হওয়া খুবই 


স্বাভাবিক যে, সব রাষ্ট্রই ধেন ইতিহাসের অমোঘ বিধানকে নস্যাৎ 
করার জন্য তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়োজিত করেছে। 


হে সময়ে পৃথিবী কারিগরি জ্ঞানচচার মাধামে একতার পথে এগিলে 
চলেছে ঠিক সেই একই সময়ে ওপনিবেশিক পরবর্তী জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রের 
সংখ্যা ধ্ছ্ি করে চলেছে। প্রতিট রাষ্ট্ই তাদের শিক্ষাব্যবস্াকে 
জাতীয় শতি। ও সমংদ্ি অর্জনের কাজে নিয়োজিত করবে। ফিস্ত 
জীবনের সত্য অন্ত দিগন্তের সন্ধানে ব্যাপূত থাকবে । 
এই ধারণার মহৎ তাৎস্্য 

জাতীয় স্বার্থের জন্য শিক্ষাকে ব্যবহারের ধারণা কত নতুন তা 
আমরা প্রায়ঃঠশই ভূলে যাই। নেপোলিয়ন বা তার সমসাময়িক প্রুশি- 
মদের সংস্কারকদের আগে ইউরোপে শিক্ষাবাবন্থা তেমন ধিঠ্ারলাভ 
করেনি । প্রায় একই সময়ে এরা শিক্ষাকে জাতীয় উদ্দেশ্য হাসিলে 
কাজে নিয়োগ করার প্রস্তাব দেন। এদের ধারা ছিল বিভিল্প £ নেপো- 
লিয়ন অনুগত প্রজামণ্ডলী এবং কার্ষক্ষম আমলাদের নিয়েই সন্তষ্ট থাকতে 
চেয়েছিলেন। এর বাইরে, শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি কঠিন নিগড়ে বেঁধে 
নাখতে চেয়েছিলেন ॥ এই উদ্দেশ্যে তিনি যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্তণ ব্যবস্থার 
পত্তন করেছিলেন আজও তা বহাল আছে। গ্রুশিয়ানরা নিতদেবপক্ষে 
বিচুসংখ্যক লোকের সম্ভাবন ও ক্ষম তাকে ক্ষরণের সুযোগ দিয়েছিলেন । 
তার! জ্ঞানের বিস্তারকেই রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক বলে মূল্য দিয়েছিলেন । 

প্রাচীন সভ্যতার যুগে রাই এবং শিক্ষাব্যবস্থার সম্পর্ক নিয়ে প্রচুর 
বিতর্ক হয়েছে । প্রেটোর রিপাবলিক এবং আযরিস্টোটলের পলিটি- 
কসই এর জাজল্য প্রমাণ। এর পরে এ নিয়ে আর কোনে বিশ্তর্ক 
হয়েছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। এই বিতর্কের পুনরায় খুচন। 
ঘটেছে ২০০০ বছর পদে । জনলকের শিক্ষাবিষয়ক রচনাবলীতে এর 
ফোনে! উল্লেখ নেই । এডআগু বাকের প্রকাশিত রচনাবলীতেও এ সম্পকে 
কোনো উল্লেখ করা হর নাই । 
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শিক্ষা এবং পৃথিবীর যাজকসম্প্রদায় 

খ্রীস্টান ধর্মের আধিপত্যের সমণ শিক্ষা ব্যাপারটি গির্জার আওতা- 
ভুক্ত হরে পূড়। শুরুতে গির্জা! শুধু আত্মার রোগমুক্তির কাজেই নিয়ো- 
জিত ছিল। আত্মর অবশ্য কোনে! জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অথব। 
চরম লক্ষ্য নাই। এক ভাষা এবং এক ধনের ছারা একতাবদ্ধ হয়ে 
গির্জা, এর নিজস্ব আলোকে, আত্মার মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা অবঠাহত 
রাখে। জাতীয় শক্তি অথব। সন্বচ্ি নয়, তানস্ত জীবনের প্রতি লক্ষ্য 
রেখেই গিজ্জা এই প্রচেষ্ট। অব্যাহত রাখে। 

বুদ্ধিজীবীদের জগতের কোনে। জাতীয় সামান। ছিল না। মধ্যযুগীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কত বিভিন্ন “রাঞ্টরের ছাত্র যে জ্ঞানলাভ করতে 
আসত তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বেশ কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালর 
ক্ষমতার দিক দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের সমকক্ষ অথবা তাদের 
চেয়েও বেশী শক্তিধর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর মধ্যে কতক- 
গুলি আবার গির্জার শাসক হিসাবেও আত্মপ্রকাশ কগে। ১৩৩৯ সালে 


প্যারিস বিশ্ববিদ্য/লয়ের ধমীয় বিভাগ পোপ জন দ্বাদশের একটি ধনায় 
বিধানের নিন্বাজ্ঞাপন করে। 


কেন্দ্রীভূত করার সম্ভাবনাসমুহ 


সে সব দিন এখন বহুদূরে বলে প্রতীয়মান হয়। একমাত্র বুক্তরাু 
ব্যতীত প্রতিটি দেশেই অধুনা শিক্ষাকে জাতীয় দায়িত্ব বলে মনে করা 
হয়। এমনকি বুক্তরাষ্রেও এটা সরকারী দারিত্ব বলে স্বীকৃত। প্রশ্ন 
হচ্ছে, দায়িত্বটা! কোন, সরকারের ? 

'জাছীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে যে সব দেশ তাদের শিক্ষা- 
ব্যবশ্ব। প্রণীত করেছে তাদের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রাণাল'তে যতই ভুল 
থাকুক না! কেন, সর্বশ্রেণণীর মানুষের কল্যাণসাধনের দায়িত্ব থেকেই 
প্রতি সরকারের শিক্ষাব্যবস্থা বে স্ুৃতিলাভ করেছে সে বিষয়ে কোনো 
সঙ্গেহ নাই। শুধু নৈশ পাহারাদারের দায়িত্ব পালনকারী রাষ্ট্রের প্রতি 
আনুগতযশীল ব্যক্কিরাই অন্য মত পোষণ করতে পারেন । 
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পোপ পাইউস একাদশ তার রিপ্রাইজেনট্যাষ্টি ইন টেরা (১৯২৯) 
তে বলেছেন £ “রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের নিকট থেকে তাদের প্রয়োজনীয় 
সামাজিক ও জাতীয় 'কর্তব্য পালন করার দাবী করতে পারে । এ 
ছাড়াও রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের কাছ থেকে সকলের কল্যাণের জন্য 
কিছু পরিমাণ খুদ্ধিজীবশুলভ কার্য, নৈতিক এবং সাংস্কংতিক চেতনা- 
বহতাও 'দাবী করতে এবং এজন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে 
পারে |? 

জাতীয় নিন্তরণ কেশ্রীভতকবাণের বিভিন্ন 'উদ্যোন লক্ষা কর: যাচ্ছে । 
স্গানীয় প্রশাসকবর্গের পক্ষে শিক্ষার ব্যগ্নভার বহন করা ' দুঃসাধ্য হায়ে 
উঠেছে । দানশীল ব্যক্তিবর্গের সাহায্য এবং ছাত্রবর্শের পিভামাতার 
পক্ষেও এই বায়ভার বহন ফন্না সম্ভব হচ্ছে না। শুধু জাতিভিত্তিক রাষ্টেই 
এই উদ্যোগের বাগ্রভার বহন করতে পারে । ১৯৬০-এর দশকের মাঝা- 
মাঝি সময় থেকে মাফিন ধৃজরাহের কেব্দ্রীর সরকার বিজ্ঞানবিষয়ক 
ডক্টরেট প্রাথথীদের প্রত্যেকের এবং যাবতীর ধিশ্ববিদ্যালয় প চালিত 
গবেষণার চার ভাগের তিন ভাগের ব্যয়ভার বহন কত্ছিতুলন ' নাগ" 
রিকদের স্বার্থ যেহেতু সরকারী 'অর্থসামর্ধের উপর নির্ভরশীল সেই 
হেতু কেন্দ্রীয় ব্যয়ের প্রেক্ষিতে স্থানীয়ভাবে নিয়ঘ্ণের বাপারটি সাধিত 
হতে পারে না। 

বর্তমানকালের জনগণের চেতনাও এই পথেরই দিশারী । যে 
সময় কোন একট গ্রামে জন্গ্রহণকারী ছেলে গ্রামেই তার জানেন 
কাটাত তখন সেই গ্রামই তার শিক্ষার্যবস্থা কিন্্রপ হবে ভা নিধারখ 
করার দায়িত্ব পালনের অধিকার রেখে এই যুক্তিটি দেগ্া্ চলত । 
ওই গ্রামটিই তার শিক্ষাব্যবস্থার ব্যয়ভার বহন করবে এটাও 'মুক্কিবৃক্ত 
বলে বিবেচিত হতো! । কিন্ত এখন সেই গ্রায়ের ছেলেটি ধেহেতু সারা 
দেশেই ঘুরে বেড়ার সেই হেতু সেকি ধরনের (লাক মকলেরই.. তত 
জানার অধিকার অ'ছে। একটি গণতাপ্রিক সথার্জে সে কিড্াবে তার 
নাগরিক দায়-দারিত্ব পালন করে তার প্রতিক্রিয়া দেশের সমগ্র জনগণের 
উপর বর্তায় । ফ্বেখানেই শিক্ষাবাবস্থার দুযোগ  গ্র্থণের অধিকার 


শিক! ও সমাতী ৬০, 


ন্যাম সেখানেই কেন্জ্ায় সরকারকে খনতীয় ভিডিতে সমান সুযোগ 
স্াবধ, প্রদানের জন্ত চাপ দেওয়া হতে থাকে । 

যে সব দেশে বেসরকারী উদ্ভোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
অনুন্নতি দেওয়া হয়--কগ্যুনিষ্ট দেশগুলিতে সে সুযোগ দেওয়া হয় না 
সে সব দেশে ওই পিক্াপ্রাতিষ্টানগুজির উপর এক ধরনের সরকারী 
নিয়ন্রদ ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকে । জাতিভিস্তিক রাষ্ট্রন্লি মুলতঃ 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই বেসরকারী খুগগ প্রতিষ্ঠার অনুমতি 
প্রধান করে। সরকারী অর্থ-ভাগডারের উপর চপ ছাস করাই এর 
প্রধান কারণ । ; 
জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের অনিশ্চিত ভবিস্ু 

জাতিভিন্কিক ব্লাষ্্রগুলির ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে 
ঠিক তখনই শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় দারিস্বের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। 
এর ফলে যে জটিলতা ও বিভ্রান্তির স্যা্ট হায়েছে ১৯৬২ সালে আফিকোর 
অনুষ্ঠিত উচ্চশিক্ষার উল্লয়ন সন্পকীত লন্মেমষনেই ত। প্রকটিত হয়ে 
উচ্েছে। এতে একব্রিশট রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যোগ দেন। এই রাধুগুলির 
অধিকাহখই নতুন । এই প্রতিনিধিদের অনেকেই -বাতীয় -উদ্ধোগে 
প্রতিচিত ' বিশ্ববিস্তালয় 'রাষধ্রের জন্ডহ কাজ করতে বাধ্য ' বলে মন্তব্য 
করেন । তর এই বিশ্ববিস্তাঙজয়গুলি “আফি-কার বাষ্্িঞ্চল্সির মধ্যে 
একতানাধনের নিশ্চয়তা বিধান করবে” এবং একই সঙ্গে “বিশ্ব-মভ্যতার 
মুল ধারাখ্চলির সঙ্গে সংযোগ সাধনের জন্ত” প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, 
গ্রহণ করবে । 


ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে বিপুল সংখ্যক মানুষের -যোগদান 
এবং ইউরোপের অবধারিত রাজনৈতিক একত1 সাধন একই ধরনের 
প্রশ্ন উত্থাপন রূরেছে। সারদিয়ানার মোট লোকসংখ্যা পনেরে। লক্ষ । 
প্রতি রছর লারদিয়ানার ৪০-০*০ লোক দেশত্যাগ করে। এদের 
বেঙ্গীরদ্ধাগ্রই লাধারণ বাজারভুক্ত কোনো! না কোনো দেশে পাধি 
জমায় । এর ফলে সারদিয়ানাবাসীদেরকে যে কোন জাগার বাসের 


৭৪ শিক্ষা ও সমার্জ 


উপযোগী শিক্ষ। দেওয়ার প্রয়োজনীয়ত। দেখা দের । অন্ততঃ ইউরোপের 
যে-কোনে। জায়গার উপযোগী তে। বটেই । 

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে সমগ্র হউরোপের জন্ত একটি 
সাধারণ রিত্র. উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হতে থাকে । 
এর ফলে কালক্রমে ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয় চরিত্র উন্নতব্প 
ধারণ করবে । ল্যাটিন আমেরিক1, আক্রিক1, আরব দেশসমূহ এবং 
স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতেও এই প্রবণতা দেখ! দিয়েছে এবং এই দেশ- 
গুলিতে এর প্রয়োগ সার্থক হয়ে উঠার সম্ভাবন। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 

সার! বিশ্বে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে মাকিন যুজরা্রেও তার 
থেকে ভিন্ন কিছু পরিলক্ষিত হচ্ছে না। হুক্তরাষ্থে শিক্ষাব্যবস্থার দায়- 
দায়িত্ব অঙ্গরাজ্যণ্ডলিকে এককভাবে বহন করতে হয়। এখানকার স্কুল- 
সলিতে স্বানীয় ইতিহাস ও সরকার ব্যবস্থার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ 
কর হয় তা থেকে এই ব্যবস্থার সস্পকে কিছুটা ধারণা কর! যাবে। 
ডিদাহরণতঃ বলা যায়, ক্যালিফোনিয়৷ অঙ্গরাজ্যের বিধান অনুসারে 
ছাত্র্দেরকে অগ্নিনির্বাসন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হয় । কিস্ত শিক্ষা- 
থ্যবস্বা অঙ্গরাজ্যের দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হলেও এবং কেন্দ্রীয় সরকার 
১৯৬৫ সাল নাগাদ এ ব্যাপারে মোট ব্যয়ভারের শতকর! মাত্র ১৫ 
ভাগ বহন করলেও এ কথ। কেউই বলবেন ন। যে, অঙ্গরাজ্যগ্ুলি ছাত্র- 
দেরফে এমনভাবে পিক্ষ। দিক যেন তার! জগ্ম থেকে ব্বত্যু পর্যগ্ত 
(সেখানেই থাকবে। এট এমন একটি বিষয় ঘা বিনা প্রমাণেই স্বীকার 
কিরে নেওয়া চলে। 
মানব সমাজে শিক্ষা 
যে শিক্ষাব্যবস্থা চঙ্গতি রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অপরিবর্তনীয় 
পিবেচনা করে এবং তরুণ শিক্ষার্থীকে এই ধারার অপরিবর্তনশীলত। 
বৃজ্জার রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষা! প্রান করে সেই শিক্ষাব্যবস্থা! চলতি 
কারিগরি পরিস্থিতির উপর নিভর করে গড়ে তোলা শিক্ষাব্যবস্থার 
শ্রতই অকাষকর ধলে প্রমাণিত হবে এমন একটি গৌণ সিছ্ধান্তে উপ- 


নত হওয়া বায়। 


“শিক্ষা ও সমাজ ণ$ 


তক্কণ শিক্ষার্থীকে কি অন্তান্য দেশ এবং দেশবাসী সম্পর্কে তথ্য 
সরবরাহ করলে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশ্ব শ্রাতৃত্ববোধ 
সম্পর্কে জ্ঞানদান করলে কি লাভজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। ফাবে? 

এই প্রশ্নের সমাধান বোধকরি এই উত্তরের মধ্যে স্পট হয়ে উঠবে 
থে, এই ধরনের উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা অন্ত যে কোনো উদ্দেশামূলক 
শিক্ষার চেয়ে কোনে। অংশে সুফলদায়ক নয়। মালয়বাসী কিংবা 
প]াটাগোনবাসীদের সপ্র্কে অঢেল তথ্য জ্ঞাত হওয়া যে কথা অন্ত 
যে কোনো বিষয়ে তথ্য জ্ঞাত হওয়া দেই একই কথা । বিশ্বম্রাতৃত্ববোধ 
সম্পর্কে যে পাঠ দেওয়া হবে তার মধ্যে যেহেতু বুদ্ধিচঠার .কোনে। 
অবকাশ থাকবে না৷ সেই হেতু সেটাকে শিক্ষামূলক বলা যাবে ন।। 
সবচেয়ে ভাল শিক্ষা দেওয়া ধায় পরোক্ষভাবে । মানুষকে বদি মানুষ 
হিসাবে গড়ে ওঠার জন্ত শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে তারা মানুষের 
মানবিকতাবোধ সম্পকে সজাগ হয়ে উঠবে । প্িক্ষার এই ক্ষেত্রের 
মত অন্তান্ত ক্ষেত্রেও পবিত্র গ্রঙ্থে নির্দেশিত একটি বাপীকে প্রয়োগ করা 
যেতে পারে £ ' প্রথমে তোমর' হ্বর্থরাজ্যের রাজধানীর অনুসন্ধানে ব্যাপূৃত 
হও, ওই সন্ধানে ব্যাপূত হলেই অন্তবিধ বন্তগুলির সঙ্ধানও তোমর। 
পেয়ে যাবে 1” যে শিক্ষাব্যবস্থা মানব সমাজকে দমিয়ে রাখার 
পরিবর্তে গড়ে তুলতে সাহায। করেছে, যে শিক্ষাব্যবস্বা মানুষে 
মানুষে বিভেদ স্যাট করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে যোগন্ত্র স্বাপনের 
চেষ্টা করেছে, সেই শিক্ষাবাবস্থা মানুষের চিন্তাধারার মৌল এবং 
প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় ব্রতী হবে। এই শিক্ষা 
হবে তন্বমূলক, বান্তবানুগ নয়! কেননা, বিভিল্প মানুষ বিভিল্প কার্ধে 
নিয়োজিত থাকলেও একই বোধের শ্বার তার চালিত হতে পারে। 
এই বোধটি হবে সামগ্রিক, বিশেবত্বমূলক নয়। তার কারণ, নব মাদুর 
একই বিষয়ে চৌকশ হতে না৷ পারলেওঃ তাদের সকলের পক্ষে মূল- 
নীতিগুলি অনুধাবন করা সম্ভব । এই শিক্ষাব্যবস্থা! হবে উদ্ারনৈতিক, 
বৃতিমূলক নয়। কেননা, সব মানুষের জীবিক। একই প্রকার না হলেও 
তাদের মানসিক চিষ্ভাধারা বাধাধিপতিহীন হতে হবে। যে শিক্ষা” 


৭৬ শশিক্ষ1 ও 'সজদ্ী 
বাবগ্যায় মানুষকে তার বুদ্িবত্তির বিকাশসাধনের মাধ্যমে মানধিক 
দৃষ্টিভঙগী গড়ে তুলতে সাহায্য করে সেই শিক্ষাব্যবস্থাই জাতীয় ও 
শবশ্রসমাজের জন্য সবচেয়ে মঙ্জলজনক বলে বিবেচিত হবে। 

ইম.ম/ানুয়েল ক্যান্ট ব্যাপারটির বণন। দিয়েছেন এই ভাবে £ 

শিশুদের বর্তমানের প্রেক্ষিতে নর, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য উন্নত মানব- 
সাজে ভ্রন্য, শিক্ষ। দেওয়া উচিত । অর্থাৎ, তাদের এমনভাবে 
শিক! দেওয়া উচিত যাতে তাব1! মানবতার সাধক হয়ে উঠতে পারে 
এবং মানুষের ভবিষাৎ নিধধারণে সহায়ক হতে পারে: পিতামাতার! 
ছেলেখেয়েদের এমনভাবে শিক্ষা দেন যেন তারা যে কোনে। প্রতিকূল 
পরিবেশৈই নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কিন তাদের 
এর চেয়েও উন্নত ধরনের শিক্ষা প্রদান করা উচিত । এমন থ্িক্ষা 
দেওয়। উচিত ধার ফলে ভবিষ্যৎ আরও উজ্জল হয়ে উঠে। এই 
কার্জটি সাধন করতে গেলে আমরা সচরাচর দৃ*টি বাধার সন্ব্খীন 
হই--(ক) পিতামাতার তারের ছেলেমেয়েদের শুধু এই পৃথিবীতে 
কর্মোপযোগী করে গড়ে তুলতে চান, (খে)১ট আর রাষ্্রবর্গ তাদের 
প্রজাদের নিজন্ব উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে 
চায়।...এর্দের দুজনের কারুরই বিশ্বের হিতসাধনের ইচ্ছা আছে বলে 
মনে হয় না। এরা ম্ানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য ও অভীকে কোনে 
মূল্য দেন না। কিন্ত যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থার মুলাধার বিচিত্রমুখা 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় । সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বের হিতসাধনের প্রচেষ্টা 
কি আমাদের ব্যক্তি মানুষদের, জন্য ক্ষতিকর? কখনই না! কেননা, 
এর জন্ত কিছু একট] উৎসর্গ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রতি- 
ভাত হলেও, এন্গনকি ব্যক্জিমানুষের জনাও সুফলদায়ক কিছু ওগাব্লী 
এতে যে রয়েছে সে বিষয়ে কোনে মতভেদ থাকতে পারে না। এর 
ফলে কত মহান উদ্দেশ্ের পথই না উম্মত হয়ে যাবে 1৩ 
মান্ছব বদি সর্বত্রই এক প্রকার হয় 

মানুব বদি সর্বত্রই সমান হয়, যদি শিক্ষাকে মানবিক কাজেই ব্যর- 
হার করা হয়। যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় সকলের উল্নতিসাধন তান্লে 


পিক্ষা ও সমাজ থ্ণ 
সর্যত্রই শিক্ষাব্যবস্থা একইরূপ হওয়া উচিত। চীন এবং বুক্করাই, 
জাঞ্থিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ.বল এবং কুয়েত-এর শিক্ষাব্যবস্থার 
মধ্যে' কোনে? পার্থক্য থাকা উচিত নয়। মানুষকে সত্যিকার মানবিক 
গুগসম্পল্প' জীব হিসাবে গড়ে তোলার জগত প্রণীত শিক্ষাবাবস্থা মানার. 
সমাজের সর্বন্রই গৃহীত হওয়া উচিত । এতে মানুষে মানুষে সম্পর্কের 

সংক্কংতি বিশেষে শিক্ষাপ্রদানের ধার বিভিন্ন হতে পারে। এমনকি 
ব্যক্তি' বিশেষেও এর বিভিল্নতা সম্ভব । কিন্তু উদ্দেশ্ট থাকবে একই এবং 
আশ্চর্যজনকভাবে, বিষয়বস্তও একই হতে পারে বহুলাংশে । সত্যকে 
কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা বা আকাদ্ধর তারা সীমায়িত করা যেতে 
পানে 11 একই সত্য সব মানুষের জনা সমান গুরুত্বপূণ বলে পরি- 
গাথিত হচ্ছে। একসময় আমরা যেমন বলতাম এখনও তেঙ্গনভাবে 
এ কথা” বল! সম্ভব নর যে, পদার্থবিদ্যার খুল সত্যগুলি একই হতে 
পারে, কিন্ত “সভ্যতাবিবজিত' মানব সম্প্রদায়ের কাছে এর কোনো 
তাৎপর্য নেই। | 
নিজস্ব এভিহ্য অনুধাবদের উপায় 

এ কৃথ] অবশ্য শ্বীকার্য যে, প্রতিটি শিশুকে তার নিজন্থ ভাব জানতে, 
হড়ব। বর্তমান পৃথিবীতে এই বিভেদস্থাষ্টকারী প্রভাবকে অস্বীকাগ, কয়র. 
কোনে উপায় নাই । শিশুকে,সে যে এতিহ্যের অংশভাগ। সে সন্পর্বেচ 
জ্ঞানসঞ্জ্ করতে. হবে । এই বোধ তাকে তার সহমানবসন্তাী ধোছে, 
কিজ্ছি করবে এমন. আশা কর! যায় না। জাতীয় এতিজ্যের ধারার 
শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য যদি অন্ত সবজাতিকে, হের প্রতিপঞ্স। কলার, 
কালে নিয়োজিত করা হয় তাহলে সংজ্ঞ। অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থাই 
অনুরার, প্রধাণিত- হর । কিন্ত এর উদ্দেশ্য যদি সঙকোতাবিধান হয়. 
জার এই সন ধনে বলা মেতে পারে যে, অঙ্গের সংস্তংতি মোবা 
জক্তনিরের সংক্ষংতি-অনুধাবন কর বাঞ্ছনীয় । 

অযাগক জুস, ভক্লিউ- লোরিস প্রসঙগতঃ বলেছেন £ “রাশিয়া কা. 
গড়া, সন্দর্ক সবিশেষ ভন্ান আহরণের প্রড়েইট কোনে! কাকেই আরবে না 


৭৮ শিক ০ সমাজ, 
বদি না এই কারে নিয়োজিত ছাত্রটি নিজের পারিপান্থিকতা থেকে 
আহপ্লিত অভিজ্ঞতার আলোকে রাশ্রিয়া ও প্রাচ্যের সমস্যাবলী অনুধা- 
বনে সচেষ্ট হয়।” অর্থাৎ ছাত্রটি তার নিজের এঁতিহ্য সম্পর্কে সচেত- 


নত। অর্জন না কর! পর্যন্ত তার পক্ষে এ ব্যাপারে নাফ গলান উচিত 
হবে না। 


অধ্যাপক অনিন্প কুমার স্বামীও বলেছেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে. 
পার্কের নিরসন করতে হলে পাশ্চাত্াকে তার সভ্যতার অন্তনিছিত 
মূল সত্যগুলিকে অনুধ।বন করতে হবে । তিনি বলেছেন, “'পরম্পরের 
মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতাই সমঝোতা প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। 
কেনন', মানুষ যতর্দিন না অন্য মানুষের চিস্তাভাবনার শরীক হচ্ছে 
ততদিন তারা পরস্পরকে বুঝে উঠতে পারেনি বলে ধরে নিতে হবে । 
এতে শুধু পরম্পরকে জানাজানি হয়। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে 
বড় বাধ হয়ে দড়ায় নিজন্ব এতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা । এটাই পার- 
স্পরিক সমঝোতার ক্ষেত্রে প্রধান বিদ্ধ বলে বিবেচিত হয় ।৪ 
ছুই বিশ্ব প্রজাতন্ত্র 


শিক্ষাকে যদি কার্যতঃ মানুষকে সত্যিকার মানবিক চেতনাসম্পন্ন করে 
গড়ে তোলার কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত বর। হর তাহালে এর 
ফলে বিশ্মমানবসমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটবেই ৷ প্রজাতন্ত্র, সত্যিকার একটি 
পেস রিপাবলিকা ন্যাক্বিচার, শাস্তি, খ্বাধীনত। এবং নিয়মতান্রিকতার 
প্রচলন ঘটাতে পারে শুধু বৃদ্ধিব্বত্তির বিকাশের মাধ্যমে | আময়াধ খন 
শাসিত প্রজ্াবর্গের সম্্রতির বিবয়টি উত্থাপন করি তখন আমর মানুষকে 
মানুষ হিসাবেই বিবেচন করি, স্বর্গীয় দেবদূত হিসাবে নয়। স্বর্গীয় 
দেবদূতদের জ্ঞান শিক্ষা এবং অনুধ্যানের প্রয়োজন হর না, কিন্ত 
মানুষের সে প্রয়োজন আছে। এ কারণে শাসিত প্রজ্ামগুলীর প্রতিটি 
তরসন্রবিদার্জনের মাপকাঠিতেই নিধণারিত হয় । আমরা বিদ্যার্থী সমাজ 
সম্পর্কে আলোচনার সময় এট] দেখতে সমর্থ হব যে? প্রজাতির অসঙ্গে 
শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে জীবনযাপনেরই ফলঞতি । 
এটা হচ্ছে সেই আপর্শ রাই ব্যবস্থা বে ব্যবশ্বাপনার মাপফাতিতি: 


শিক্ষ। ও. সমাজ ৭৯ 


প্রতিটি রাজনৈতিক প্রজাতন্ত্রের গুরুত্ব নিধারিত হয়। পঁচিশ গত ব্থারর 
আগে থেকে আযাঞথেন্সবাসীদের সঙ্গে আমরা যে লক্ষের পথে এগিয়ে 
চলেছি সেট হচ্ছে অবাধ জ্ঞানচর্চার উপযোগী একট প্রজাতন্ত্র এবং. 
রাজনৈতিক দিক দিয়ে একটি বৈশ্চিক প্রজাতন্থ ৷ এই দু'টি একে অপরের, 
প্রতিপূরক হিসাবে কাজ করবে এটাই আমাদের আশা । 

প্রতিটি মানুষই শিক্ষালাভের উপযৃক্ত। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে. 
ততদিন তার জ্ঞানচ্। লোপ পায় না । যদিনা মানুষ নিষক্ষিয়তার গ্বার। 
এটাকে রুদ্ধ করে রাখে । অবাধ জ্ঞানচর্চার সুযোগ-স্গবিধ। না থাকলে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা টিকে থাকতে পারে না। অনলসভাবে চর্চা 
অব্যাহত না রাখলে মাঠষের কম'জীবনে সত্যেপ্ন প্রতিষ্ঠাকে চিরাললেত 
কর) যায় না। জ্ঞানচচ'“র অবাধ সুযোগ-সুবিধা এবং তা প্রয়োগের স্বাধী-. 
নত। ন। থাকলে শান্তি সুনিশ্চিত করা যায় না। আমরা আইন ও স্তায়- 
বিচারের ধারক যে পৃথিবীতে বাস করতে আগ্রহশীল, বিশ্বব্যাপী একটি 
রাজনৈতিক প্রঙ্জাতগ্তরের সেই স্বপ্ন, হয় বিশ্বব্যাপী জ্ঞানচচঠার জন্য উপযোগী! 
পরিবেশ হাটি ব্যতিরেকে তার প্রতিষ্ঠ। সম্ভব নর । আমর। যে সভাতাগ 
বসবাস করতে উৎস্থক সেই সভাতার উন্মেষ তখনই ঘটবে যখন প্রতিটি 
মানুষ বিশ্বব্যাপী একটি আইন, গ্তায়বিচার ও বিদ্যার্জনের উপযোগী 
প্রজাতছ্রের নাগরিক হয়ে উঠবে । 

এটা একবিংগ শতাব্দীতে সম্ভব হতে পারে। এর অর্থ হবে শিক্ষা 
সয়ংনির্ভর হয়ে উঠেছে। 


৬ শিক্ষার কলাকৌশল 


আমরা ইতিপুবেই লক্ষ্য বরেছি যে, প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রযুক্তি, 
বিদ্যানির্ভর । আমরা নস্তব্য করেছি যে, যার প্রবৃজ্িবিদ্যার সঙ্গে 
খাপ খাওয়াতে পারেন তারাই এতে সাফল্যলাভ করেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠারে 
ব্যর্থতাবরণ করার অর্থ দীড়ায় ছাত্র প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে মিজেকে 
খাশ খাওয়াতে পারেনি । “সামর্থ” বলতে খুব সম্ভবতঃ জটিল শিক্ষা 
ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সামর্ধ্যই বোবাবে । 


৮৬ পিশ্গা ও: সাজ 
শিক্ষার উদ্দেগ্য,. ও উদৌশ্যি সাধনের উপায় 


লিক্ষার জগ্ত গৃহীত উপায় এর. উদ্দেশ্তকে তুলনামূলকভাবে বেশী 
প্রভাবিত করে £ এই উপায়গুলিই উদ্দেশ্যাবলী হয়ে দাড়ায় । যণ্দ 
উদাহরণতঃ সংললিষ্ট ছাত্রকে পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন, বাছাই, উত্ভীণ 
এবং ক্নাতবা উপাধি দেওয়া হর তাহলে, তার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে, 
পরীক্ষায় পাশ করাটাই বড় কথা হয়ে উঠবে । এবং সে ক্ষেত্রে তার 
শিক্ষার বিষয়বস্তও এমন হতে হাবে যা অবলম্বন করে তার পরীক্ষা 
নেওয়] যেতে পারবে । সচেতনভাবে হোক আর অসচেতন ভাবেই 
হোক, যারা পাঠসুচি নির্ধারণ করেন তারা নিজেদেরকে প্রশ্ন কররেন 
ছাত্র কি শিখবে তা নয়, তাকে কোন বিষয়ের উপর পরীক্ষা করা 
ঘাবে সেটি কিহবে। 


শিক্ষণমুল্লক প্রধুজি বিদ্যার - প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রয়োগ: 
বরা, যার। শিক্ষক বা ছাত্র কি পরিমাণ, বোধশজিসম্পক ত1 জানার. 
প্রয়োজন..নাই, চলিত ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ না খাখগ্লাতে' পারলেই, 
জরে, দূরে, সরে ঘেতে হবে । 

এই প্রেক্ষিতে বিচার করলে “শিক্ষামূলক বাবশ্বা'” কথাটি ্ব-বিরোধী হর 
দাড়ায় । কোনো একটি ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার ব্যাপারটি কখনশু: 
শিক্ষার উদ্দেশা হতে পারে না। মানুষকে তার মানবিক গগাধলী 
ধিকাশের নুযোগ দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য । যদি নিদিষ্ট বেদনো: বিধি” 
বাবা না থাকত এবং প্রতোকেই যর্দি বাড়ীতে বসে শিক্ষার্জণ, করত. 
তাহলেও আদিম এক ধরণে। কলাকৌশল রপ্ড করার প্রয়োজনীয়তা 
দেখ দিত। বই, এমনকি পাও,লিপিও শিক্ষার্জনের এক একটি যস্্- 
ধিশেষ। কিন্ত কশে, যার স্ট এমিলির শিক্ষক" ছিলেন একজন, এবং 
লক ফোনো শিক্ষান্যপস্থ।য় দাষিত্বশীন কোনে। পদ পেতে পারেন না৷ 
এদের শিক্ষক বা 'উপদেশকরা” শিক্ষাব্যবস্থার এমন সব কলাকৌশল 
ব্যবহার করতেন ধে এগুলো কোনোক্রমেই উদ্দেশ্য সাধিত করণের 
জনক নিয়োজিত হতে পারত না। 


চগতিতা 1 কাজাজ “৮৯ 


"্খগরিগামি- ভ্যান ৬ গণলিক্ষ? 
স্কশোর উপিদেশধ এবং * ভাঙে লিক্কককে ' অধ্যযুগেরা টি জী 
স্ঠাে ভজন ফরা ধেতে পারে ।'  আধুদিক শিক্ষা ধিদরা' জনেকটা' হৈমরী 
ফো্েক়: সমগ্গোতীয় |: অর্থতনতিক জগতে আনরা্ধিহজনতোগাঃ-পণ্যের 
উতপণদনে, আত্মনিয়োগ করেছি” আমাদের বিধ় আহলাচনাক” এটাকে 
হল হারেছে গণশিক্ষা! | ২৯৯৪ সালে “টাইমা" পহিকায় এই গপরিন্ছেদে 
"আলোচ সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্ঃ প্রুপঙ্গে বল! হু 2 ফিস্পুীরে পবিদ্ডিত 
খ্বিধর়ের জন্য ছাত্র নির্বাচনের জন্য পরীক্ষানকার্ধচ প্রতি" সেফেন্ছে দুটি 
করে বরা যেতে পারে: এই বগি হৃক্তযাটন গণশিগগা আপঙ্দোলনের 
শ্রবল চাপের মুখে অলংখ্য ছাত্র ভিতর থেকে পবচেরেদ্সগ্ষম স্ছাত্র- 
গুলিকে বেছে নেওয়ার বাপারে অত্যন্ত সাহাধযশীলগ ভুমিকা "পালন 
কিরছে।” 
" একটি বিরাট জনতাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। ইতিহাসের 
সুচনা থেকে গড়ে ওঠা প্রতিটি সৈন্যবাহিনীতেই এর প্রমাণ। বয়েছে। 
ধুর্ধ” সম্ভবতঃ এদেরকে তথ্যাদি সরবধাহও কর! যেতে পারে । গণ-ঘোগা- 
যোগ কথার্টি এয়ই ইঙ্গিতবহ। কিন্তু এই জনতাকে পিক্ষা দেওয়া সন্ধধ 
নয়।' এটাই আমাদের প্রধান সনস্যা। 
ওধ্যের যোগান ও প্রশিক্ষণের ভবিষ্যৎ 

প্রশিক্ষণ এবং তথ্য জ্ঞাপন কনা জরুরী সামাজিক কার্যকলাপের 
তঙ্গবিশেব__এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় 'নাই। কিন 
'ছাবিদাতের শিক্ষাব্যবস্থায় এর কোনে! প্রধান ভূশিক] থাকবে -  ফিনা 
গে “বিষয়ে সলেহের অবকাশ আছে। পরিবর্তনের গতিশীলভ।, কর্মে 
নিযুক্ত ধাক কালে প্রশিকণের খুক্ষয় এবং অধিকতর ্রমমুজ সময়, নে 
গ্মরের সঙ্গে প্রশিক্ষণের কোনো 'সংখোগ খাককে নাচ লব ফিছুই 
শিক্ষামূলক উৎসাচহর বেশ্র থেকে বিচ্ছি্পতাঘাদন প্রবণতা "দলে “স্থীক্রুত 


হবে। 
১৯৬০-এন দশকে মনে করা হতে। তথ্য আপনের বাসি এই 


প্গিতির' স্ব'ন হবে” ধি সাধ্য শরবয়ীশিবর' সংগ্রহ, 
॥ শপ 





৮ শিক্ষা ও সমাজ 


মওজুদ, পূর্ণপ্রচার এবং বিতরণ এমন চগৎকারভাবে ্ষার্ষকরী বলে 
সপ্রমাণিত হয়েছিল যে, এটাকে শিক্ষাব্যবস্থার মাধাম হিসাবে বিবেচনা 
ব৷ ব্যবহার করা অসম্ভব বলে প্রতীরমান হচ্ছিল। তথ্যপঞ্জী মুখস্থ 
করে কি লাভ ঘর্দি একটি বোতাম টিপলেই তা পাওয়া! যায়? 

আমেরিকার আইন শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রেরা বিভিন্ন আইনের 
ধারা ও পুরোন মামলার নথিপত্র ঘেঁটেই এ যাবৎ তাদের শিক্ষা 
আয়ু করেছেন। বেশীর ভাগ আইন-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তরুণ আইন- 
জীবী ও করণিকেরা এই কাজাটিই সম্পাদনা করে থাকেন । কিন্ত ১৯৬৬- 
এর দশকে এতসব পরিশ্রমের কাজ কন্প্ুটারের উপর ন্যস্ত করার 
পরিকল্পনা কর! হয়। এতে ফলে আইন ব্যবস। ও আইন শিক্ষার উপর 
কী প্রভাব পড়তে পানে তা সহজেই অনুমেয় । 

“ইলেকট্রোনিক ব্যাঞ্চে তথ্যপঞ্জী সংগ্রহ করে বৈদ্যুতিক সংকেতের 
মাধ্যমে তা মানুাষর আ্লায়ুমণ্ডসীতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়। হবে বলে মাঝে- 
মাঝে ভবিষ্যগ্থাণী করা হয়। এই ব্যাপারটির ভগ্লাবহত। বিবেচনা করে 
আমি এ নিয়ে আর আলোচনাও করতে চাই না । এই মতের প্রবক্তার! 
যুক্তি দেখান যে, এর ফলে মানুষকে অকারণে পর্বতপ্রমাণ তথ্যাদি 
পড়তে ও জানতে হবে না। প্রতিটি তথ্যই তাত্ক্ষণিক প্রয়োজন অনু- 
যায়ী সংগ্রহ ও সংগ্রথিত কর] সম্ভবপর হবে। এই ব্যাপান্জের ভগ্নাবহতার 
কথা বাদ দিলেও এত্র ফলে পাঠাগার বিশ্বকোষ এবং শিক্ষাদান- 
পদ্ধতিতে যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হবে ত:-ও একট) বিবেচ্য বিষয় 


বৈফি। 
ধিক্ষাপ্রদান এবং তথ্যাদি জ্ঞাপন বর্দি শিক্ষাব্যবস্থার মূল কর্মকাণ্ডের 


ংশভাগ না হয় তাহলে থিক্ষাব্যবস্থার আর একটিই মাত উদ্গেপ্য 
থাকবে, তা হচ্ছে £ মানুষের মধ্যে বোধের সঞ্চার ঘটান। এই 
বোধ জাগ্রত করার জন্য গৃহীত বিধিব্যবস্থার গ্বারা এট! কতদুক 
প্রভাবিত হবে সেটাই জিজ্ঞাস্য 

শিক্ষাব্যবস্থায় কার্ধকারিত! 


খে কোনে ফারিগ্গরি কলাকোশলের মূল কথ! হলে! কার্ষকারি- 
তার উন্নতি সাধন। অর্থাৎ হ্বপ্নবূলোে অধিক পরিমাণ উৎপ্যদন । 


' শিক্ষা ও সঙ্গাজ ৮ 


সেলিনির তৈরী মদের পাত্র নয়, প্লাষ্টকের তৈরী পেয়ালাই হচ্ছে 
বৈজ্ঞ।নিক ও কারিগরী বিজ্ঞান-নির্ভর যুগেন প্রতীক। সেলিনির রী 
মদের পার্টির মতই প্লাষ্টকের পেয়ালাতেও তরল পানীয় রাখা যাবে |. 
এই ঠ্রার্টিকের তৈরী পাত্রটি সেলিনির তৈরী পাত্রের মতো! অত বেশ্দী- 
দিন নাও টিকতে পারে। কিন্তু এই প্লা্টকের কাপ পৃথিবীব্যাপী 


কোটি কোটি পেরালাহীন লোককে পেয়ালা তো জুগিয়েছে বটে । 


বশর তথ্যাদি সরবরাহ এবং তরুণদের প্রশিক্ষণ দেও্ার কাজে 
ব্যাপৃত রয়েছেন ঠার] কার্যকারিতা অর্জনের প্রচে্টায় আইনসম্মতভাবে 
ছাত্রদের কাছে সহযোগিতা দাবী করতে পারেন । অবশ্য এই হ্কার্ধ- 
কারিতা বলতে যদি কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন জান! 
বোঝায় এবং প্রণিক্ষ+ বলতে কহকওলি নিয়মিত ব্যাপারে দক্ষতা 
অর্জন বোঝায়, তাহলেই এই জাতীয় বস্ত, যদি সরবরাহ করতেই 
হয়, তাহলে সর্বোচ্চ সংখ্যক লোকের নিকট সনচেয়ে কম সময়ে যাতে 
পরিবেশন কর] যায় সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে ॥ এটা যাতে সবচেয়ে 

ম খরচে সম্পন্ন কর] যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা! উচিত । 

প্রশিক্ষণ এরং তথ্যাদি সরবরাছের ব্যাপারটির জনপ্রিয় হওয়া ওই 
1ববর়গত শিক্ষান্থুচী কত সহজে কাজে খাটান যার তার উপরই নির্ভর" 
শীল । এই বিষয়ে সাফল্য অর্জনের মাত্রা অতি সহজে গণনা এবং 
পরিমাপ করা যায় । বোধ সম্প্রসারণে সাহাধ্যকারী যে কোনে! 
কলাকৌশল আয় করা তুলনামূলকভাবে দুর্বহ বটে । 


উদাহরগন্বন্ধপ বল বার” যেকোনে। কার্ষব্যবস্বা,। আমলাত্ 
থব1 কারিগরী কোঁশল সেই প্র সবচেয়ে যোগ্য মীমাংসা করাতে 
পরে বার একটিই মাত্র সঠিক উত্তর দেওয়া যেতে পারে। কিন্ত প্রশ্ন" 
চির উত্তর যদি অসংখ্য হর অথব! যেখানে উত্তর প্রানের চেয়ে কোনো 
কিছু শিক্ষা দেওয়াটাই উদ্দেস্ঠ বলে প্রতীয়মান হয় সে-সব ক্ষেত্রে বহ 
বিরাট বাধার সন্স,খীন হয় । যে কোনো! দার্শনিকের জীবনের ঘটনা- 
সমূহকে অত্যন্ত ক্রুততার সঙ্গে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। কিন্তু 


৮৪ এরিক ও।বহ্রিরতা 
ইতিহাসে তার চিন্তাধারার ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক কোনো, উত্তর দেওয়। 
সম্ভব নয়। 

ুক্ষিলের কথা হচ্ছে, মানব সম্প্রনীয়ের কাছে যে. প্রশ্নগুলি সবচেয়ে 
গরুস্বপূণ, সেগুলিরই একাধিক উত্তর আছে। কিংবা! কোনো কোনে! প্রশ্নের 
কোনে।, উত্তরই নাই | এই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা, বিতৃর্ক, সংশোধনী 
অথব! সং ংজ্ঞ! নির্দেশ কর! যেতে পারে । সম্ভাব্য উত্তরও, যর্দি কোনে। উত্তর 
থাকে, পাওয়া হেতে পারে। এই ব্যবস্থা চালু থাকা অতীব বাঞ্ছনীয় | 
কিন্ত এই ব্যবস্থায় ঘাস্িক কলাকোশল প্রয়োগের তেমন অবকাশ নাই। 


শিক্ষকের অভাব পুরণের জন্য ধাব্ত্রিক কলাকৌশলের ব্যবহার 


এটা যখন স্পষ্ট হরে উঠলো যে, ছাত্রের সংখ্যা অকগ্ননীয়ডাবে 
বদ্ধি পাবে তখন অন্তান্ত ক্ষেত্রে যেভাবে অভাব পূরণ কর! হর 
এক্ষেত্রেও সেইভাবে, অর্থাৎ মানুষের জায়গায় মেশিন ব্যবহার করে, 
এই সমস্যা সমাধানের কথ। বলা হয়। এভাবেই ক্ক গুলিতে কারি- 
গ্ররী কলাকোঁশল ব্যবহারের আধিক] প্রবট হয়ে গুঠে। 

শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার ফলে 
গ্রই চাহিদার সরবরাহ কর] একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পপ্বিণত হয়। 
ব্যবসান্িক ভিত্তিতে এই বস্তগুলির প্রচার ও বিক্রয় শুরু হরে যায়। 

১৯৬৬ সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গানচিত্রের নীচে আমেরি- 
কান টেলিফোন এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানী একট পূর্ণপৃষ্ঠাব্যশ্পী 
বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। এই বিজ্ঞাপনে লিখিত ছিল ৪ «এটি একটি 
'বিরাটাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে-বেল জ্িফ্টেম নেট ওয়ার্ক 
দ্বারা যোগাযোগের মাধ্যমে 02? 


. এই বিজ্ঞাপনে মারও বল। হয় £ 

এফটি 'বেল সিস্টেম নেটওয়ার্ক”এর স্জরচারণ ব্যবস্থা যে-কোনো 
কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় দলকে “অডিও ভিজুয়াল' প্রণালীর সাহাধ্য 
প্রচ্গান করতে পারে। পুব থেকে রেকর্কুত এবং জীবন্ত টেলিভিশন 
জনুষানদুচী একই সঙ্গে এক বাঁ একাধিক শ্রেনীকঞকে সম্ঘঠারিত কন। 


শিক্ষা ও সমাহা ৮৫ 


যেতে 'পারে। কলেজ এবং বিশ্বধিদালয়গুলিব যোথ উদ্যোগে প্রস্তুত 
অনুষ্ঠানন্ুডী;" ' বেল” সিসটেধ-এর স্বারা সংগ্রথিত অবস্থায়, অধ্যাপক এবং 
অন্বিধ সুধিষ1 ধাধঙার়ের অধিকতর জযোগ প্রদান করে । 'বেল সিস্টেম? 
-এর 'অভিগু -ভিজুয়াল+ গিক্ষাসহায়ক আর একটি মাধ্যমের নাম 'টেলি- 
লেকচাল” 1. শ্বৈত যোগাযোগ মাধ্যম সমখিত এই বাবস্থাটি দুশ্ট ধিভি্ 
জায়গার অবস্থিত প্রেস্মণ্ডর্দকে একই বন্ধৃতা শ্রবণের জুযোগ প্রদান 
করে। বন্ধক শ্রবণের পর এই বাবস্থার মাধ্যমে ছারা বক্তার সঙ্গে 
প্রঙ্গোততর -অনুষ্ঠামে অংশগ্রহণ করতৈ পারে ৷ সেখ্সিনাত এবং সন্মেপনেও 
টেজিজেকচার' ব্যবস্থাকে কাজে লাগান যায় । “বেল সিস্টেম" প্রচলিত 
ইত্যাকার্” প্রতিটি ব্যবস্থাই স্বল্প খরচে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানসুষ্ঠী প্রণয়নে 
সাহশধালীজ খে প্রমশনিত হয়েছে! 

'আধুনিষ্ক্ছওয়ার উদগ্ণ বাসনা, সেইসঙ্গে থিক্ষফের অভাব এবং 
বিঞ্রেীদেরর চাপ এই জাতীয় কলাকোৌশলের ব্যবহারকে স্বরাদিত 
করেছে? এই সমস্ত সাহায্যকারী যষ্র বিক্রয়ের আত্যস্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত 
থাকায় রুপির 'ফোরন্নো কোনোটি যথেঠ পরীক্ষা না করেই বাজারে 
ছাড়াহয়েছে। এর ফলে অনেকক্ষেত্রে হতাশাবরণ করতে হয়েছে 

বর্তসানৈ ছাদের বাছাই, ভত্তি, শিক্ষা প্রদান এবং পরীক্ষা গ্রহণ 
এমন পদ্ধতির সম্ভব যার ফলে 'তারা 'আ্াতক পরীক্ষায় উত্তীণ' 
বুলেট মানুষের হাতের স্পর্শ বঞ্জিত' বলে অভিহিত করা 

|” পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা কস্প্ুটার স্থারা নিয়ম্ধণ করা সম্ভব। 
কির শিক্ষার্থী নির্ধারণ করাও সম্ভব। প্রতিটি পিক্ষা 

বিষয়ইসধীফিক উপায়ে” শেখান যেতে পারে £ ছায়াছধি, ক্লোজও 
এবং পেন সা টেলিভিশন, এবং হ্জুনিয়মিত শিক্ষা্ুচীর মাধামে 
পিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা ১৯৬০-এর দশকে করা হতে থাকে৷ অনূর- 
তবিধার্তে বিশেষতঃ ধনতা্ক্ সমাজের পাঠকক্ষে, নানা ধরনের বন- 
৮ শোভা পাবে বলে আশা করা বায়। 


হালে মাত্র একজন বিশেষজ্ঞই একটি দেশের 
পর বর হাটার দিতে পারবেন এবং এজন! 





৮৬ পিক্ষা ও সমাজ 


তাকে কোনে! ছাত্রের সন্গংখেই সশর।রে হাজির হতে হবে না। বদি 
কোনো অধ্যাপকের বাক্তিত্ব এবং চাল-চলন টেজিভিশন-পর্দার অনু- 
পধষোগী বলে বিবেচিত হয়ঃ তাহলে কোন অভিনেতাকে দিয়ে তার 
বক্তংত। পড়িয়ে নেওয়া যেতে পায়ে । ওই অভিনেতাকে চলচ্চিত্রারিত 
করতে ফোনে অঙ্গবিধা হবে না। ১৯৬০-এর দশকে মাকিন যু্ত- 
রাষ্ট্রের প্রাথমিক এবং সেকেপ্ারী স্কুলের তিন কোষ্টরও বেশী ছাত্র- 
ছাত্রী প্রতিবছর টেলিভিশন কোসৈর .অন্তর্ভুজি লাভ করেছে । তত্ব" 
গত্তভাবে যে-কোনে ছাত্র কোনোদিন তার শিক্ষককে চাক্ষুষ প্রতাক্ষ 
না করেও তার শিক্ষা? সমাপন করতে পারে । ১৯৬৬ সালে ইংলণে 
পরীক্ষামূলকভাবে একট শিক্ষকহীন ক্কুল চালু কা হয়। ফরাসী বিমান- 
বাহিনীতেও এই ব্যবস্থা কার্ধকরী কর] হয় বলে জানা গেছে। পিকা- 
গোতে একটি “টি. ভি. কলেজ'-এর একটি কার্ষধিবরণী প্রকাশ করে। 
এই কলেজটি সংগ্লিষ্ট শহরে গত আট বছর ধাবংৎ যে অবৈতনিক শিক্ষা 
প্রদান করে এসেছে কার্যধিবরণণাতে তার উল্লেখ কর হয়। ছাত্রের! 
নিয়মিত টেলিভিশনের অনুষ্ঠানস্চী দেখেই আযসোসিয়েট ইন. আউ'প 
ডিগ্রী লাভ করতে সমর্থ হয়। 

ক্যালিফোনিয়ার পালো। আলোটাতে পরিচালিত একটি গবেষণ। 
থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুট। ধারণ। করা যায়। এখানকার প্রথম 
গ্রেডের এক শ' পঞ্চাশটি ছাত্র অঙ্ক এবং অন্তবিধ বিষয়ে বেশ করেক 
মাইল দরে অবস্থিত টানফোরড বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্প্ুটার থেকে শিক্ষা 
গ্রহণ করে। যে সব ছাত্র পিছনে পড়ে যায় তাদেরকে সাহাধ্য করার 
জন্য শিক্ষক হাতের কাছেই ছিলেন। কিন্ত মূল শিক্ষাবিষয়গুলি টেলি- 
টাইপের মাধামেই পৌছে দেওয়া হয়। কম্প্যুটার প্রপ্নগুলি ছারদের 
সমীপে পেশ করে এবং এর উত্তর প্রদানের সময়ও নির্দিষ্ট করে দেয়। 
উত্তর শৃহ্ধ হলে তা-ও জানিয়ে দের। আক্কিক সমস্যা ৮২৮১১ 
ইঞ্চি আকারের একটি পর্দায় ফুটিয়ে তোল হয়। 

কষ্তাটারটি ওয়াশিংটনে থাকতে পারে অথ্বাসপিকিং-এ | পর্দা 
বাড়ীতে থাকতে পারে। শিক্ষকের ভূমিকা হতে পারে তনাযধারকের 


দিক! ও সমাজ ৮ 


মত। ছাত্ররা কিভাবে তারের কাজ করে যাচ্ছে মাঝে মাঝে ভিন 
ত1 পরিদর্শন করতে আসতে পারেন। যাস্তিক কলাকৌশল শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে দরত্বঃ সমর এবং কর্মীর 'অভাবজনিত সীমাবদ্ধতা! থেকে যুসত 
করেছে। আমরা শুধু জিজ্ঞেস করতে পারি এই পরিস্থিতি অব্যাহত 
থাকলে শিক্ষা! বিনষ্ট হবে কিন1। 


বিষয়বস্তু ও উদ্দেশা সাধনের উপায় 


স্টার রিচার্ড লিভিংস্টোন বলেছেন, গ্রীকর। আায়েক্ষিলিয়ান স্রিখণু- 
শেষ নাটক বেতারে সন্প্রচারিত করতে পারতেন ন1; কিন্তু তারা এট! 
চিখতে পারতেন। আমরা, তেমন পরিবেশক পেলে, এট! সম্প্রচারিত 
করতে পারি। ক্রিন্ত আমরা কি ওই ধরনের নাটক লিখতে পারি? 
আমর! বর্দি ন পারি তাহলে আমাদের অপারগতার কারণ ছিসাবে 
বিজ্ঞান এবং যাস্িক কলাকৌশলকেই দায়ী করতে হবে। কেননা বিজ্ঞান 
এবং যাস্ত্রিক কলাকৌশল আমাদেরকে ওই ত্রিখও-শেষ নাটকের মূল সমন্তা 
থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। উপরস্থ, টেলিভিশনের জগত কোনো 
নাট্যকার অমন মহতী বিষয় অবলগ্বন করে নাটক লিখবেন এও মনে 
হয় না। তা ছাড় একটি উপচ্ভাস ও গুই উপন্তাস অবলহ্নে প্রণীত 
একটি নাটক, ওই নাটক অবলম্বনে তৈরী ছায়াছবি এবং ওই ছায়াছবি 
অবলম্বনে একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রণয়নের মধ্যে কতকগুলি মৌল 
পাথক্য থাকবেই । উদ্দেশ্ট সাধনের উপার বিষয়বস্তকে প্রভাবিত করে। 


উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ও গুণগত মান 
শিক্ষা প্রসঙ্গে কার্ধকারিতার কোনো স্বান নেই একথা জনিপ্চিত- 
ভাবে বল যায় না। ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। কার্য* 
কারিতা বলতে শ্রততা, ুবিধা, খরচের হয়ত! এবং বৃহত্তর বাজাদুরর 
ুবিধ। পাওয়ার জন্ত আমর] নীচু মান স্বীকার করে নিতেও রাজী আছি। 
বণর শিক্ষকের অভাবজনিত অস্মুবিধ। হ্ছের সাহায্যে দুর করতে 
চান। তার! সমাবুপাতের তুল্যত1 বিচারে সরলতার শ্রিকারে পয়িগত হন। 


৮৮. শিক্ষায় গমন 


বহুভোগ্য পণ্য উৎপাদনের জন্ত যর বাবার করা যেতে "পারে 

এবং এই ব্যবহারবিধি যেখানে সুবিধা! প্রয়োণও করা যেতে পারে। 

বিপুল: সংখ্যায় মানুষ উৎপাদনেও এই নিয়ম কার্যকরী করা-সম্ভব বলে, 

যে ধারণার উত্তব হয়েছে তার মূলেও আছে এই বন্্ বাবহাপ্নের পরবতী । 

কিন্ত, এটা মনে রাখতে হবে যে" “আ্যসেশ্বলী লাইনে” পণ্য-উৎপাদম 

সন্তব হলেও, মানুষ উৎপাদন সম্ভব নয়। . গ্িক্ষার উদ্দেশ হচ্ছে গঁতিটি, 
মানুষকে .তার সাবিক, গুণসমূহের বিকাশে সাহাধ্য কর | হেনরী ফোর 

অনুস্থত পন্থা এই উদ্দেশ্য সাধনে কোনো কাজে জাসবে ন]1। এট 
একটি এুরুত্বপুণ ব্যাপার । কেননা, রে*নে ডুবো বলেছেন, বৈচিত্রসাধন 
খুবই জরুরী! শ্রধু সমাজের গড়ে ওঠার জন্থই যে.এর প্রয়োজন রয়েছে, 
ত1 নর, সমাজের টিকে থাকার জন্তও এর প্রয়োজনীয়তা আছে। 

মানুষের, বহুমুখী. বৈচিত্রযই সমাজকে পরিবতিত. পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ 

খাইয়ে মিতে সাহায্য করে। শ্রিক্ষক মানুষের মধ্যে যে বৈচিত্র্য আছে 

তা সনাক্ত ও তার পরিচর্যা. করতে পারেন। 


কিন্ত জঃসরা. যদি প্রত্োকরে শিল্লিত,করে তুলতে চাই এর পত্য, 
কৈর জর বুনি অভিভ্যরী-অথ্র। শিক্ষক্নিয়োথ করা সম্ভরপর ন! 
হয় তাহলে, ভামর!: গণশিক্ষা) সমস্তাটর সমাধান .ররব কিভাবে 
আমর..নৃতুন ক্ারিগ্ররী...বিদ্যায়.যে সমস্ত গ্রিরত্নের স্থচমা মটছে তার... 
গুণগত মানই বা ক্লিভাবে, নিধারণ-রূরব ?..আমরা. জানি পে. অসংখ্য. 
আশাহত শিক্ষক ও ছাত্রের প্রয়োজন মিটাবার জন্তই যাত্রিক কলা" 
কৌশলের সাহাষ্য গ্রহণ কর। হয়েছে ।: শিক্ষার্জনের জন থে -গরিশ্রত”.. 
ব্রি, হয়. এবং. তার তুলনা: বে..কলাড়, ঘটে. তার, আধা. হিরা 
একট। অসমত! ররেছে।- এট শুধু সাক্ষেংতির জে শিক্ষা বায়গ্মার “নিয়ো 
একক ফল য়। লিক্ষাদয়নে ইন্ছুর় শ্িকিফাদের নথ হজ খপ 
এ জন দায়ী ।.. ১৯৬৬ হালে হাের্সীতে, র্লযালিফেদবিরি। রিখহিষ্যাপ, 
লয়ের: জারদেছ মধ্যে রঃ নত উঠেছির একার দল, 





নিক্ষা-৩, সমন, ৮ 
নতৃনপ্ান্াতিরপমূল্যমান 

নতুন 'পদ্ধতিগুলি অতীতের কলাকোঁশলের কবর রচন। করবে, এটা 
একট1 বিরাট লাভ। 

নিয়মবন্ধ শিক্ষাপদ্ধতি চলিত প্রথার মূলোৎপাটন করতে এবং প্রত্যেক 
ব্যকজিফে”তার নিজের মত করে শিক্ষাগ্রহণে উদ্বদ্ধ করতে পারে। 
ছায়াছধি' এবং টেলিভিশনৈর সাহায্যে উপ্নত এবং সফলকাম শিককদের 
বক্তৃতা! সম্প্রচারিত কর] যেতে পারে। এতে অযোগা শিক্ষকের চেয়ে 
যোগ্য-শিক্ষষ্ককে আরও ব্যাপকভাবে কাজে লাগান যেতে পারে। 
€কোলো 'শিককবদি বল্ধৃতাই দেন, তাহলে তার বস্তুত যাতে সথচেয়ে 
বেশী সংখাক লোক গুনতে ও দেখতে পারে সে ব্যবস্থাই করা উচিত।7) 
বৈজ্ঞানিক 'অথব। শিক্সমূলক যে-কোনে। প্রতিলিপি পাঠকক্ষে নিয়ে 
আসা''তেতে পারে । এর ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে সাধিত যে 
কোনো পরীক্ষামূলক গবেষণ। চিত্রায়িত করে তা হাঙ্জার হাজার ছাত্রকে 
দেশখাথার ব্যবস্থ] কর) যেতে পারে । আমরা আগেও বলেছি, পাঠ- 
কক্ষ দলতে "বা বোঝার তার প্রচলন উঠিয়ে দেওয়াও সম্ভব । সমস্ত 
প্রকার শিক্ষাই এককভাবে বাড়ীতে অথব। ছোটে। ছোটে! দলে যে-কোনো 
সুবিধাজনক জায়গায় একত্রিত হয়ে: অর্জন করা যেতে পারে। উচ্চতর 
পর্যায়ে 'দাইক্রোফিল্ম. এবং কপ্পুরটারের  সাহাধ্যে গ্রবেষণার কাজ 
আরও সহজ নসধায করে নেওয়া যেতে পারে। এর ফলে জায়গা এবং সময়ের 
অভাখজনিত 'সমপ্ড1 দূরীভূত হবে । ভ্রমণ এবং হিসাব-নিকাশের 'পরিপ্রম 
থেকেও অব্যাহতি পাওয়া ঘাথে। '. 

শুধু তথ্য আহরণের প্রশ্গটাই যেখানে প্রধান "সেখানে এই নতুন 
পছ্ধতিস্গ;হ অতান্ত'সুচাকুভাবে-কফাজে লাগান ঘেতে পারে । এই ব্যবস্থা 
পূর্বেকানা' হেকোনে। ব্যবস্থার চেয়ে উন্নত |. 
শিক্ষাসুলক কলাকৌশল নিয়ন্ত্রণ 

সাধারণড়ারে, মাহির রিলাকে!শল নিয়ে যে সমস্যার, মোফাবিল। 
করতে“, দিক মূরক, ফাল্যজে;লল নিয়ে সেই-একট সমস্য দেখা দে.&. 


৯৩ শিক! ও সমাজ 


এটাকে কি নিয়ন্ত্রণ কর। যাবে? যদি স্বাধীনভাবে কাজে প্রয়োগ করা 
ধায় তাহলে এই নতুন আধিফত পদ্ধতিগুলি ট্রেনিং গ্রহণ, মুখস্থ করা 
প্রয়োজন এমন বিষয়ে সাহাযা, প্রমোদ বিতরণ এবং তথ্যার্দি জ্ঞাপনের 
ব্যাপারে সাহাযাকারী বলেই প্রমাণিত হবে । কার্কারণ বিশ্লেষণ এবং 
চিন্তাস্ভাবনা আরোপের কোনে! অবকাশ এতে থাকবে না। কেনন!, 
এই নতুন পদ্ধতিতে এগুলো করিয়ে নেওয়ার কোনে। উপায় থাকবে 
না। এই যশ্তগুলি আলোচনার ব্যাপারটিকে সীমায়িত করে দেবে, তার 
কারণ, যহ্তরের সঙ্গে সংলাপ বিনিময় করা! কঠিন ব্যাপার । এই পদ্ধতি 
শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করে তুলবে, এর ফলে গিক্ষকের স্বাধীনতা 
খর্ব হবে । এর ফলে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাও আর তত বেশী থাকবে না। 
শিক্ষকের কর্মহীন হয়ে পড়বেন । কেননা, জার্মানীর সেই ক্র কার- 
খানাতে যেমন; খুলগুলিতেও তেমনি অশিক্ষিত! নিরক্ষর স্পেনীয় মহিলারাই 
কাজ চালাতে পারবেন । এর ফলে মানবিক গুণ উদ্মেষের জন্য প্রতিচিত 
একটি প্রতিষ্ঠানে মানুষের স্বভাবজজ ক্ষমতাকে খিনষ্ট করা হবে। এই 
পদ্ধতিগুলি গণশিক্ষার বিভিন্ন সমস্যাকে দুরূহ, জ্টল ও অমীমাংসা- 
যোগ্য রে তুলবে। 

যাস্ত্িক কলাকৌশল স্বয়ংনির্ভর ও মানুষ ইচ্ছা করলেই এর নিয়নণ- 
ভার গ্রহণ করতে পারে,অধ্যাপক আর. জে. দোরবম এই মতের বিরোধিতা 
করেছেন।১ তার মতামত যদি সঠিক হর তাহলে এই নতুন প্রয়োগ 
পদ্ধতি যেখানে সুযোগ্যভাবে কার্যকরী করা যায়, সেখানে কাজে লাগান 
হবে আর যেখানে তা হবে না সেখানে কাজে লাগান হবে ন। এই 
নতুন কলাকোঁশল শ্রিক্ষাবাবস্থাকে জায়গা, সময় ও কর্মীসমস্যা থেকে 
প্লেহাই দিয়েছে এই কথাটি মনে রাখলে আমরা কোথায় এবং কিভাবে 
শিক্ষার মান বজায় রেখেও জায়গা, সময় ও কমী সমসা। নিরসনে একে 
ব্যবহার করতে পারব তা নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হতে পারি। 

এই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সমস্যাটিকে লঘু বিবেচন৷ কর! 
উচিত নর। উচ্ছেশ্ত সাধনের উপায় উদ্দেন্ঠ অর্জনকে প্রভাবিত করে, 
এটাই হলে! সাধারণ নিয়ম | বে বন্ত এবং ছাতসমুহ) যান্িক কলাকৌশলের 


শিক্ষা ও সমাজ ৯১. 


স্থারা নিয়ঙ্রণ কর। যাবে না তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। বোধবুদ্ধি 
সং্ঘসারণের প্রচেষ্টা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে । তার কারণ, 
যঞ্জের এ ব্যাপারে কার্যকরী কোনো ভূমিকা মিধরণ কর। দুকহ প্রতিপল্প 
হবে। কম্পুটার অথবা! টেলিভিশনের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করা খুব 
একট! কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্ত এট! খুবই বত্ব ও পরিশ্রনসাপেক্ষ ব্যাপার । 
অনুষ্ঠানন্ছচী সম্পর্কে সম্যক অনুধাবনে সাহাযা করার জন্ঞ অনুষ্ঠাননুচী 
প্রণয়নকারীর। বথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, কিন্ত এট। নিয়ম ও 
তথ্যপঞজী জ্ঞাত করানোর চেয়ে কঠিন কাজ বৈফি। ছাত্র-নির্বাচন পরীক্ষা 
কষ্প্যুটারের সাহা প্রতি সেকেণ্ডে দুশটি করে সম্পর করা যেতে পারে। 
এর সাহাযো ছাত্রটটির চিন্তাশকির পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু এই 
ক্ষেত্রে তাকে মুখস্ব করা বিষয়েই প্রশ্ন করার সম্ভাবনাট! থাকে অধিকতর । 
ম্যাইউটিকস (148160005 ) 

বোধবুদ্ধির সম্প্রসারণে কার্যকরী কলাকোঁশলটি হচ্ছে “ম্যাইউদিকৃস? | 


সক্রেটিস এই পছ্ধতিটির সাহায্যে মূল ধারণাসমূহের ব্যাখ্য। ও নিরাকরণ 


করতেন । এট! হচ্ছে এক ধরনের বুদ্ধিবপ্তি চর্চানির্ভর ধাত্রীবিদ্যা। এই 
শব্বটির উৎপত্তিও হয়েছে এই ধারণ থেকেই । 


ভবিষ্যতে কখনও হয়ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে ধাত্রীর কাজ করিয়ে 
নেওয়া! সম্ভব হবে । এর ফলে হয়ত শিশুমতত্যুর হারও বহুল পরিমাণে 
হাস পাবে । মানসিক কার্ষে সহায়তাকারী ধাত্রীর প্রচলনও অসম্ভব 
নয়। এর ফলে যাত্তিক কলাকৌশলের য.পকাষ্ঠে হয়ত তত বেশী 
মানুষকে বলি দেওয়ার প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু যতদিন না এই 
ধরনের কোনো যষ আবিষ্কৃত হচ্ছে ততদিন বুদ্ধিচ্ঠায় ধাত্রীস্থুলভ পরিচ্য 
মানুষকেই করতে হবে! তাদের অবস্থা অবশ্য সক্কে্টিসের থেকে ভিন্ন 
হবে। তারা একটি বিশেষ পছ্ছতির দ্বারা নিয়মিত হাবন ।২ মানুষকে 
তখন আরও কঠিন আমলাতান্িক নিয়ম-কানুনের সঙ্গে দ্লিজেকে খাপ 
খাইয়ে নিতে ছবে। 

অপরপক্ষে, পুরোন কলাকোৌশলের বিনাশ এবং তরুণদের প্রণিক্ষণ 
' দেওয়ার ফাছে বে সময় বায় হর তা সংক্ষেপিত হয়ে যাওয়ার কলে 


৯২. শিক্ষা" সমাজ 


পিক্ষবো অনেক শনাবশ্থুক 'ভার 'থেকে মুক্ত হতে পারবেনশ' নতুন" 
যাস্রিক' লাকফোঁশল, ঘদি তা সবিশেষ বিবেচনা সহকারে কাজে লাগান ' 
হয়, “গিক্ষকধ্েরকে পরিশ্রমসাধ্য বছ কাজ সহজে ও অনায়াসে সর্প করার 
সুষোগ “এলে দেবে ।৩ নতুন খ্বাস্তরিক ফলাঝোশলের”” ব্বহারধোগাতী 
একে" পুরোন বাবস্থার তুলনীয় অধিকতর ফার্যোপযোগী প্রতিপঙ্গ ধোন 

“ম্যাইউচ্টক্স+. কার্ষধারা কানে খাটান হবে কি নাতা শিক্ষঞ ভাবি” 
শিকার্থী “সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এবং মনোভঙ্গির উপর “নিভরশবতী নি” 
এটা আবার পরবর্তী পরিচ্ছেদে ' আলোচ? বিষয়ের উপর তারা 'ক তথার্সি 
গুরুত্ব আরো করেন তাক ছারা নিধারিত হবে! 


৭. গকলের জনন উদার শিক্ষাব্যবস্থা 


কেনিয়ার কেরিকো জেলায় আমি শ্বানীয় একটি বিদালয়ের ছাদের 
ছষি নিতে যাই.-.জেল প্রশাসক বললেন, “এইসব ছেলেমেয়েদের 
খুব কম সংখ্যকই আরও বেশী পরিক্ষার স্থবিধা লাভের যোগ্য বলে 
স্জামাদের মনে হল্স।” আমি আরও বেশী” বলতে তিমি ' কি''মেধবাতে 
চা. জানতে চাইলাম । “লয় বছর.বয়সের উতেধ 1” উত্তর দিলেন 
কিনি । 

স্বামারু তখন কলোরোডোর : আলবাট” ফাউন্টির একটি -শ্ুলের খষথ। 
সনে পড়ে গেল আমি বে জ্্রীন্ষে- ওখানে ছিলাম সেই 'শ্রীঙ্গে গই 
কাজের সব উত্তীর্ণ ছাত্রই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাচ্ছিল। এ ব্যাপারে 
কুটি দ্িদ্ধান্তের একটিকে মেনে নিতে হবে । 'একটি হচ্ছে, আলবার্ট 
নইউ্টির ছেলেদের স্বভাবজ: মানস গঠন কেনিয়ার কেরিকো 'তজেলার 
ছেলেদের চেয়ে অনেক অনেক গুণ উন্নত." অন্থট হচ্ছে, 'বেশীঘ ভাগ 
কঙিগুই যে..শিক্ষা তার! । পায় ত। থেকে উপকৃত হওয়ার: ক্ষমতা তাদের 
খে 4 (পিতামাতা, শিক্ষক, জাতীর এবং স্থানীয় করপক কি দিতে 
এদের দেখেন, তার উপরই তাদের" ভবিষ্যৎ দির্ভরশীগ...এর ফস 
ধর্যভার। এই যে, দশ যছর বয়সে ফেনিয়াতে সে গরু. চপানোয় কাজে 
ব্িপ্ত, হয়! তার, কারণ, কেনিয়াতে ভার কাছ থেকে ই বন্পসে এটাই 
তযদঃ. কর] হয়! কলোকবোন্ড বিশ্বধিদ্যালয়ে কুড়ি বছর বয়সে দেকার্তে 
অধ্যয়ন করে যে তরুণ, তা) পিহনেও ওই একই কারণ রগ্জেছে ৷ কারণট। 
হচ্ছে, ওই বয়সে তার কাছে ওটাই আশ। করা হয় ।১ 

টি. এইচ- হাক্‌স্লী মন্তব্য করেছিলেন যে, নবজাতক শিশু যেখর ফিযো 
দোকানী অথব। বিশপ কিংবা ভিউক হয়ে পৃথিবীতে পদার্পণ করে না। 
উপরোক্ত মন্তবাসস-হে এই রজ্তব্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে । প্রতিষ্ট নব- 

জাতক দিশুই জগ্গকালে এধববম দেখতে হয়। লাল একটি" ফক্ত-মাংনের 

পিশ। আনর। প্রত্যেককে ঘধাধধ শিক্ষারান করলেই শত এদের ঘা” 


৯৪ শিক্ষা ও সমাজ 


যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে পারি । দেশের সন্তবাস্ত পরিবারগুলি থেকে 
১০০ এবং নিয়শ্রেণী থেকে ১০০ লোক বেছে নিলে তাদের ভিতরে 
যোগ্যতার কোনে তারতম্না থাকবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না । 
এই বজব্যগুলি গরিক্ষা সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধের সংজ্ঞাকে সমর্থন 
করে। এই সংজ্ঞায় বল! হয়েছে, প্রতেঃকেই শিক্ষা পাওয়ার যোগ্য" 
মানসম্পূল্ন | এব্যাপারে কোনো ভেদাভেদ নাই। 


প্রত্যেককে পিক্ষিত করে তোলার সমস্ঠাটি যে আর বেশীদিন এড়ান 
যাবে না সে সম্পর্কেও এই প্রবন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। 
তথাপি. বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে পৃথিবীর সব দেশেই শিক্ষাব্যবস্থায় 
তরুণদের বৈজ্ঞানিক, কারিগরী এবং জাতিভিত্তিক শিল্পসংস্বা গড়ে তোলার 
কাজে বাবার করছে । এই উদ্দেশ্য সাধনের যে কার্ষপন্থা গ্রহণ কর। 
হয়েছে তার সঙ্গে ম,ল বিষয়ের কোনে! যোগাযোগ নেই। উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য যে কার্ধপঞ্থ গ্রহণ কর! হয়েছে, তা ফলপ্রস্থ হয়েছে বলেও 
কোনে! প্রমাণ পাওয়া যায়নি । আমর! ইতিপূবেও একাধিকবার প্রচেষ্ট। 
এবং তার ফলাফলের বৈষম্যের বিষয়ে আলোকপাত করেছি। 

জাতিভিত্তিক যে রাষ্ট্র নীতিগতভাবে গণতান্ত্রিক, সেখানকার শিক্ষা- 
ব্যবস্থার উদ্দেশ্য জনগণকে সজ্ঞান, সচেতন ও বোধশজিসম্পন করে 
তুলতে সহায়ক হয়। ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই কার্ষসিদ্ির জান 
কিছুসংখ্যক পিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্বাপন কর! হলেও এই শিক্ষা সকল 
শ্রেণীর লোকের মধ্য ছড়িয়ে দেওয়ার কোনো উপায় তারা বের করতে 
পারেনি । উপরম্ধ, অধিকাংশ রাষ্ট্ুই এট! অসম্ভব বলেই ধরে নিয়েছে। 
এই কার্ষাসদ্ধির জন্য তারা বিকল্প কোনো কার্ষগুচী প্রণয়নেও বাথ 


হয়েছে। 
সংদ্কংতি__ বিশেষত : টেলিভিশন - 
গত ৮০ বছরের ইন্তিহাস সব মানুষের মুক্তি ও শিক্ষাল!ভের 


পথকে প্রশস্ত করলেও এবং অ'ইন ও বিধি-বিধান শিক্ষাব্যবস্থারে 
জনপ্রির করে তুলতে সচেষ্ট হপেও যে সব দেশে সাব 'জলীন শিক্ষা 


গিঙ্গা ও সমাজ ৯৫ 
বাধ্যতাম,লক কর! হয়েছে সে সব দেশই যে গণতঙ্সম্মত অথব গণতাহিক 
বাবস্বাকে অধিকতর সমর্থন দিচ্ছে ত1 বলা যাবে না। আয়নোঙ 
উ়েনবীর সঙ্গে একমত হয়ে প্রসঙ্গতঃ বল! যায় যে, এ পর্বস্ত সাধারণ 
গৃণমানুষ যে শিক্ষা পেয়েছে তার ফলে তারা তাদের পরিবেশের দাস হয়ে 
পড়েছে--ততট। আত্মনির্ভর তথ। নিজের ভাগোর নিয়স্তা হতে পারেনি । 

অধ্যাপক টর়েনবি প্রসঙগতঃ ইংলগ্ডে সস্তা সাংবাদিকতার উল্লেখ 
করেছেন। তিনি বলেছেন সার্বজনীন শিক্ষা বাজারে চাহিদা সং 
করার মত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই জনপ্রিপন এবং সন্ত পত্রিকা- 
গুলির প্রচলন শুরু হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদশিত টেলিভিশন 
প্রত্যক্ষকারী প্রতিটি দর্শক এ ব্যাপারে অধ্যাপক টয়েনবীর সঙ্গে এক- 
মত হবেন। এই টেলিভিশনে প্রচারিত অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার সময় 
দর্শককে সরকারী এবং বেসরকারী বিজ্ঞাপনের প্রচারণার চাপ সহ্য 
করতে হয় । অথচ দর্শকেরা যা চান তারা তাই পরিবেশন করেন, 
টেলিভিশন কমণকর্তাদের এই উক্জির প্রতিবাদ এ যাবৎ কর! হয় নি। 

বিদ্ভার্থী সমাজ সম্পকে” আলোচনার সমর আমরা আবার এই 
প্রসঙ্গে ফিরে আসব | একটি ব্যাপারেই আমরা এখন মনোনিবেশ 
করব । সেট হচ্ছে অধ্যাপক টয়েনবীর রোগ নিরাময় ব্যবস্থা । 
তিনি বলেছেন, সবাইকে এমন শিক্ষা! দিতে হবে যাতে প্রত্যেকেই 
বিজ্ঞাপন-ধিমুখ হয়ে ওঠে । এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর 
অন্যায় চাপ পড়বে বলে মনে হয়। স্কুলে শিশু একটি দিনের 
মাত কয়েক ঘণ্ট! কাটিয়ে থাকে । সপ্তাহ এবং বছরের বেলাতেও একই 
কথ! প্রযোজ্য । বাকি সননটা সে টেলিভিশন দেখেও কাটাতে পায়ে। 
টেলিভিশনে ধিশু বা দেখে তা যেহেতু ধিশারদ এবং অভিজ্ঞ লোকদের 
স্থান প্রশ্থত করা হয়” সেইহেতু শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে এই বিষাটির 
প্রতিযোগিত! অসম হয়ে পড়ে । সংক্কংতির সঙ্গে গিক্ষার বিরোধের 
এট] একটা অন্যতম নজির । সংস্কংতির উপর এটাই একনাত্র চাপ। 
এবং এই চাপ চূড়ান্ত না-ও হতে পারে। 


৯৬ প্শিযান «ও ।জারারত 


লেইবনিজ বলেছেন, “আমি সমাজ সংস্কার কর] সম্ভব হবে বলে_ন্ননে 
করি। তবে পিক্ষাব্যবস্থা কতদূর সংস্কার করা সম্ভব হবে..সেটার 
উপরই এট!. নির্ভরশীল ।৮ সমাজ সংস্কার না করে শিক্ষাব্যবস্থার-"মংক্কর 
সাধন কর! যার কি-না সেটাই ভেবে দেখতে হবে। সমাজ হরত ধিক্ষা- 
ব্যবস্থার গ্বারা সংশোধিত হতে অস্বীকার কবে । ত? ছাড়া, সমাঙ্গ যা 
সমাজের তা হয়ে ওঠার পিছনে শিফাব্যবস্থ। ছাড়া, আরও- বছবিধ 


ধ্যাপার জন্ভিত আছে। 
সার্বজনীন ' শিক্ষ। ও সার্বজনীন জ্ঞান 


বাণিজ্যিক বেতার ব্যবস্থার ঘোষকেরা শিক্ষাব্যবস্থাকে দর্শকদের 
নীচু মানের রুচির জন্য দায়ী করে থাকেন ; কিন্তু সার্বজনীন শিক্ষার 
সঙ্গে সার্বজনীন গিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পথ কয নিকূপণের চেষ্ট1 কেঃনদিনই 
করা হয় নি। ঠেটোর সময় থেকেই এই মতবাদের উপর গুরুত্ব সাহরাপ 
করা হচ্ছে যে, বিভিক্ন মানুষ বিভিন্ন ধাতুতে তরী । আর অনরিস্টউল 
তো! এই সিদ্ধা;ন্ত। প্রতিও সমথ'ন জানিয়েছেন যে, কিছু লোক দাস 
এবং কিছু লোক প্রভু হয়েই জন্মগ্রহণ কনে, এটা তাদের প্রকৃতিদত্ত 
গুণ। ন্বাধীনভার ঘোষণাপত্রে 'উল্লেখিত ধারাগুলিও এই মতেরই 
পু্ঠপোষকতা। করছে ।। এই. ঘোধণাপত্রেত্র রচর্লিতা তার অন্যান্য রচনা- 
বলীতে তিন বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষী দেওয়ার পর ছাত্রদেরকে 
বিভিন্ন কাজে জন্য বাছাই কৰার সুপারিশ করেছেন। | 
ব্রিটেনিকা বিশ্বকোষের একটি পুরোন খণ্ডে স্কুল এবং শিক্ষান্ুচী 
সম্পকে" বল হয়ছে £ 
 স্্ীতিটি' শিশুর জন্য সেকেণ্ডাশী ক্কংলৈ বিদ্যার্জনের ব্যবস্থা: করন জার 
গুটিকয়' খিশুকে বিশেষ এক ধরনের সেকেগ্তারী গুলে শি স্বাদের 
গধ্যে একট মৌল পার্থক্য আছে। এর ফলে সেকেপ্ডারী 'হলেপদিশা? 
দেওয়ার কাজে ধারা নিযুক্ত ছিলেন বর্তমানে 'ভারা 'মৈই” একইসশিক্ষা 
বহুসংখ্যক ছাত্রব্গকে দেওয়ার কাজে ঘে লিশ্ত হলেন তা নয 1অইসখ 
শিক্ষকব%1কে বিভিন্ন ধরনের ছাত্রের যোগাতা ও প্রবণত। অনুসারে 


পাঁডাগুনিত -প্রণরাল: ধভেস্ছগ । ব্যাপারটা হত সহজে বঙ্গ! হলো ততো 
সহটজ*ককাহিরী, রা সপ্তব ছিল না। কেননী, পিশুদের লিখপমূলক 
প্রতা্জনীয়ত। জনে জনৈ তিজছয়। তীছাড়ী, কোনো একটি ছাত্রের 
বিজ প্রধগত। ধা যোগ্যতাফে তার ছা্রজীধনের অনুধ্জ বলে বিষে, 
চগ্গা করা শৃধই অন্ুবিধাজনক । 

খই পুসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি হচ্ছে; বিশেষ প্রবণতা, 
যোগ্যতা ও প্রয়োজনসমূহ ৷ এগুলে। আবার ক্কুলজ-বনের বিভিল্প পর্যায়েও 
একই প্রকার থাকে না। ফলতঃ একটি সাবিক শিক্ষান্ছুচী প্রণয়ন অসম্ভব 
হয়ে পড়ে। আমি যে নিবন্ধ থেকে উদ্ধ:তি দিয়েছি তাতে সম্ভান্ত 
ঘরের ছেলেদেরকে প্রদত্ত শিক্ষার সব সুযোগ সকলকে দেওয়া সম্ভব 
নয় বঙ্ৈই মত প্রকাশ কর হয়েছে। 

১৯৬ সালে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী বলেন বে. শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ 
হলে! বিভিন্ন কাজের উপযোগী লোক বাছাই, করা এছং তাদেরকে 
তাদের পছল্পসই কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা । এই ফরাসী 
প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাধারার সঙ্গে টমাস জেফারসনের চিন্তাধারার মিল 
লক্ষ্য কর] যায়। টমাস জেফারসনও যারা কমনওয়েলথ শাসন কার 
খোগ্যতা। অর্জনে সক্ষম এবং যারা শ্রমিক হওয়ার যোগা তাদের বাছাই 
করার কথা বলেছিলেন! শাসকদেরকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারেন 
বাকিদেরকে দ্রেনিং দেওয়া যেতে পারে অথবা তথ্যবিদ করে তেল! 
যেতে পারে | কিন্তু সকলেই যদি কমনওয়েলথ শাসনের উপযোগী 
হয়” তাহালে? অথবা এমন হবে কি? 

 স্াকি ফানুদের অধ্যেকার পার্থকা নিয়ে মতবি রোধের ফোনে জধকাশ 
নাই। প্রাথমিক পিক্ষার কার্ধপ্রণালীতে এবং উচ্চ শিক্ষায় বিষয় 
সুচীতে, এই. প্রার্থক্য নিরষনের জন. প্রয়েনজনীয়, ব্যবস্থা গ্রহণ. কর 
সম্তবঞ্ প্রার্থমিক শিক্ষার ব্যাপারে যে বছটির' সবিলেব ওয়ার বাতেছে 
তা.কেচ্ছে..প্রততাক মানুষেরই, একটি নিজদ্ব মা আছে এবং গুক্েরকেরই 
এই বন্ধ ব্যবহারের প্রবণতা যোগ্যত। এবং প্রয়োজনীয়তা আছে? 


৫ 


৯৮ শিক্ষা ও : সমাজ 

বিজ্ঞান, কারিগরি কলাকোশল এবং শিট সমবদ্ধ গণতাভিক.রাট্রদগুজোর 
(বমন২ওয়েলথ ) দাবী ক্েমশঃ ব্বদ্ধি পাচ্ছে এবং এই দাবী শুরু গ্রেলিং. 
দান ও তথ্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে মেটান সম্ভব নয়। টি. আইচ, 
হাজসলী এই জন্যেই বলেছেন যে ভাল শ্রমিক তৈরী করা অত্যন্ত উ:€- 
দরের কাজ, কিন্তু বোধসম্পন্ন মানুষ তৈরী করা তার চেয়েও বেশী 
গুরুত্বপূর্ণ ।৩ প্রত্যেককে শিক্ষিত করে তুলতে না পারুল গণতান্ত্রিক 
আশা-আকাথ্থা পূরিত হবে না। তখন মানুষ নিজেকে রাজনৈতিক 
জীব হিসাবে বিবেচনা করতে ঘ্বণাবোধ করবে । তখন আমলাতন্ব্ের 
অধীনে বাস করতে হবে মানুষকে । তখন হযরত তার কোনো কোনো 
অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হবে, কিন্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশ- 
গ্রহণের ম[ধ্যমে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের অধিকার সেপাবে না। মানুষকে 
তখন শুধু খাওয়া আর পরা নিয়েই সম্তষ্ট থাকতে হবে । ্‌ 


জ্ঞানের কি কোনে প্রয়োজন আছে? 


বিশ শতকের মানুষ দু"টি স্মরণীয় সংবাদ রচনা করেছে । আমেরিকা 
আবিষ্কারের ঘটনার পর এত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ রচনা আর সম্ভব হয়নি। 
মানুষ অণু বিভাজিত করেছে এবং এই গুহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 
মহাশুন্যে পাড়ি জমিয়েছে। মানুষকে এখন এ কথ! বোঝান সম্ভব 
যে, ভবিধ্যতে তার উত্তরাধিকারীরা সবকিছু কিভাবে পরিচালিত হর 
তাঁ জানতে ও পরিচালনা! করতে পারবে । আবার মানুষের মনে এই 
সন্দেও প্রকট হয়ে উঠতে পারে যে, তার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর! 
জ্ঞান ও শক্তি বাবহারে হযরত যথাযোগ্য বিবেচনার পরিচয় দিতে 
সক্ষম হবে না। ভবিষ্যতের মানুষ জ্ঞানী হবে কিনা সে বিষয়ে 
তার সন্দেহ জাগতে পারে। 

কোন শিক্ষাব্যবস্থাই ছেলেমেয়েদেরকে জ্ঞানী করে তুলতে পারে না। 
বুদ্ধি-বিবেচনা এবং সাধারণ জ্ঞান অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অজিত 
হয়। সতেরো! বছর বয়সে কেউ হদ্ধি জ্ঞানী হয়ে ওঠে তাহলে সেট! 
আস্চরের্ বিষয় হবে। পিক্ষাবযবহ। মানুখকে তা সভিজঠার যুন্যার়ন' 


নিগগ, ও. সহজ ৯৯ 
করার, "টগাযোগ্গী করে: গড়ে, তোলে । এই অত্িজ্রভার আলোকে সে 
অব্য ভান, হয়ে ওঠার জুহযেগ: পায় । যাদুকরের কাছে শিক্ষারত 
বাকি প্রকৃতিকে সম্পুর্ণ বরদীভত করে ফেলার পরও নিজেকে আয়ন্তাধীন 
শক্ধির (রূপার : পা হিসাবে দেখতে পার । তখন তার একমাত্র 
সহায় হচ্ছে জ্ঞান! 

. বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে । হোমে! স্যাপাইন 
নামক শ্তস্ুপারী জীবকে মানুষ হয়ে ওঠার আগে বহু স্তর পার হাতে 
হর়। অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের তুলনায় তার জগ্ন প্রার একবছর 
আগে ঘটে। তিমি শিশু দৈর্ঘ্যে কুড়ি ফুট হয এবং জন্মের পর 
পরই পানিতে হুল্লোড় করতে থাকে । মানুষশিশুকে দিজের পায়ে 
দাড়ানোর আগে প্রায় একবছন্ হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয় । এরপরও 
পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য তার কয়েক দশক সময় ব্যয়িত হয়ে 
যায়। নিজের অন্তনিহিত সম্ভাবনাসমূহকে আবিকারের জন্য ক 
জীবনভর পিক্ষাগ্রহণে ব্যস্ত থাকতে হয়। ০ 

জ্যাক, মারিটেইন-এর বক্তব্যানুসারে “শিক্ষা মানে জগতকে ট্রেনিং 
দেওয়া নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের চেতনাকে উদ্ব,ছ্ধ কর। 1” 
মানুষ হয়ে ওঠার মূলে একটি বিষয় খুবই জরুরী । সেট! হচ্ছে, 
সন্তিফ ব্যবহারের শিক্ষা। মানুব তখনই মানুষের মত আচরণ করে 
যখন সে চিন্তা করে। 

 শক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার আদর্শ” (১৯৩২) শীর্যক পুস্তকে আলবাট” জে. 
নো বলেছেন : শিক্ষাপ্ররদানের যোগ্য মানুষের সঙ্গে শিক্ষার অযোণ্য 
মানুষের প্রভেদ একটিই | শিক্ষা প্রদ্দানের যোগ্য ব্যক্তির কোনে! 
একদিন চিন্তাশীল হয়ে ওঠার সম্ভাবনাটুকু থাকবে ।” বিশ্বব্যাপী যে 
পরিক্ষার চাহিদা রয়েছে সে পরিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সব মানুষকে চিন্তাশীল 
করে' গড়ে তোলার 'শিক্ষা | প্রত্যেকেরই “খেহেতু মস্তি আছে, সুতরাং 
প্রত্যেকেই যে সেটা ব্যবহার করতে শিখবে, এই সম্তাবনাটা উড়িরে 
দেওয়া ধায় না! 

“আঙকথা ' বর্জার উদ্দেশ্য মাত একই । সেটি হচ্ছে সবাইকে 
উদারতা শিক্ষা! রেওল়ার প্রয়োজন আছে। : তার “কারণ সকলেই 


১৪৪৬ শির, লাহানাজ 


মানুষ হিসাবে গড়ে ওটার অধিকার, আগহখ ১৯০" বছর আোণে এ 
ব্যাপারে হাক্সগী ধা বঙেছিলেদ' আজও, টানি যা, 
বিবেচিত হয়। 

রাজনীতির বলেন, “তোমাদের উচিত জনগণকে শিক্ষিত কে 
তোলা, তার কারণ তারাই হচ্ছে ভবিষাতের শাসক ।” ব্াজক সনদ 
এই একই কথা বলেন। তাদের ধারণা মানুষ ক্রগশঃ গির্জার আওতার 
বাইরে চলে যাচ্ছে এবং ধর্মবি্ল্ছ কার্ধাবলীতে উংসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে! 
উৎপাদক এবং পুজিপত্তিরাও এই এক্যতানে শরিক হতে দেরী করেন না। 
পুজিপতির' বলেন, অজ্ঞতা অপটু শ্রমিকের পল স্বদ্ধি করে। তার! 
বলেন, ভবিষ্যতে ইংলগু অন্যান্ত দেশের তুলনায় কম দামে গুতা কিংবা বাষ্প” 
চালিত ইঞ্জিন তৈরী করতে পারবে না। এর ফলাফল হবে সাংঘা- 
তিক ! আমাদের গৌরব আর থাকবে ন1।. এরই মধ্যে কতকগুলে। লোক 
এ কথাও বলেন যে, জনগণকে শিক্ষ1 দিতেই হবে, তার করণ এনে, 
মধ্যে অসীম সম্ভাবনাময় নারী-পুরুষের অভাব নেই । মান্ুম ধ্রানের জুড়াব 
বশতঃই ধ্বংস হয়ে যান, এ কথ চিরকাল যেমন সত্য ছিল আজও 
তেমনি সত্য আছে ।৪ 


উদ্দেশ্য এবং কার্যপ্রণালী 


এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে.তার: প্রেকিতে বিশরাহটীগিজিলর 
মূননীতিগুলি কি হরে তা অনুগ্ান, বারা হায়। এর বয়েজ, ছয়ে, 
মনুষ্যত্ব অর্জন, মনুষাশজ্ির উৎপল নয়.।. তরুথরেরকে সযর্য . রর 
কিছুর জগ্ এই ব্যরস্বনয়, তৈরী করহবেন, রে কোনে! সয়িশিআি, 
এই শিক্ষা মূল্যবান বলে বিবেচিত হত্তে 4. .এই. শিকারের, অয, 
সন্দায়কে দূ বিশ্ব জাতের উপযোগী নাগরির_ছিসারে- গাড়ে জজবে।. 
এই শিক্ষা ঝারস্ত্রা তান্গেরকে জীবনভর. রিদাযযচমির সলোথ 'এনেণচহর4.. 
এই বাবস্বা মানুষে মানুষে যোগনুত্র স্বাপন করবে। নাভুদ্ার 
নিজের ও বিশ্কসমাক্ষের হিতলাধনের জন্য- লান্যেডামায় 
উদ্বদ্ধ করবে এই শিফাবযবন্তা । এই গিকানঃবশণ মাুররোাদা। 


বিয়ার ও হারার ৯৯১ 


জযাহার নররাগুর় . মাকে । এই বাহক কায নুর কর্মজীবনে 
ধারনের কারক হযে 

' এ জবই (চিন্তা করার আাঙ্যাঙা পেকে অর্জন বন্ধ! সম্ভব । চিন্তাকে 
চর প্ররন্দর্ম বিষয় নিসোজিত করার উপরণ এটা নির্ভরশীল । 
আটবণজালার. লেহন গজশ্পূ বয়াপার.আর কোন. উট তত ওরুররপূণ 
বনপার মা: ত পির্যনরগজ উদ্বই নিভরশীজা। এর জনেই কাজে 
এবং চিন্তায় হামালোচনানূজক তাৎপর্য আরোপের প্রয়োজনীয়তা দেখ! 
ধা! ও 

এই খসনের। শিক্ষায় কোনো বিশেষ চিস্তাধারার প্রতি একনিষ্ঠ 
হ্যস্নিয়োগের অবকাশ নেই-স্শুধু সত্যানুসন্ধানে একনিষ্ঠ হওয়া ছাড়া! 
কোনো বিশেষ মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের কথাও ওঠে না, 
শকননা। ও। কাকছ্থেরই নামান্তর | উদ্ধেশ্যমূলক শিক্ষা কিংবা তথ্য 
'স্বখুবা বিশেষ তন্ধু অনুধাবন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য । 

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মহৎ গিক্ষকেরা যে কোনে প্রসঙ্গ 
নিয়ে আলোচনার শুব্রপাত করতে পারেন। প্লেটে 'লিজএ বস্ধদের 
নগত্যাত্যাস নিয়ে আলোচনার সুত্রপাত করেছিলেন। মহৎ শিক্ষকও 
প্লেটের মতই, গভীর ততৃমূলক চিন্তা প্রকাশ করতে পারেন। কিন্ত 
আমাদের আলোচ্য বিষয় হলে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন কর! 
ধা সবচেয়ে সাধারণ মাগুর অংশগ্রহণ ফরতে পারে । 

প্রীর্তাট পিই পাছিতোক মাধানে ইতিহাস, ইতিহাসের গাধামে 
তথ্যদক্সন' পথ, বিনে মাধমে গতধেষণা শিক্ষা নেওয়ার প্রবণতা 
সম্পকে বহিত্ত' আছেন । ভাবধারা! ও সমালোচনাগুলক মান লিধণা- 
রণের চে এলো সহজবঞ্েই এগুলেশর প্রুতি দুর্বলতা প্রকাশ পায়। 
এগ্ডলোর সাহাত্ছর ছাআাহোদ অর করাও, সহজ । 

এ কারগেই প্রখাঃত, এক মাকিন শিক্ষাধিদের সঙ্গে স্বংনির্ভর 
ব্যবস্থাপনা ও সংস্ধযর বিষয়ে উদারনৈতিক মল্যমান প্রয়োগের 
হূনপারে একমত হওয়া যায় ন।। এ কথা অস্বীকার করার উপায় 
লে, যে,-ওই মঙযমানের অন্তিষ্ক ররেছে। কিন্ত তার তাৎপর্য অনু- 
সন্তান করনত, হলে প্রতিভার/টিযেউজন আছে। আমি যে পিক্ষাবি:ের 


১০২ পিক্চা ও সঙগজি 


উক্তি উদ্ধার ক্করছি তিনি বলেন £ "এই ধরনের একট এিক্াপুড়ো সন্দর্কে 
এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা যায় ॥ বাশ্পচালিত চাকা সগোষ্টরঘান চালু 
করার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এর সঙ্গে ওই ক্ষেতে 
চাকরী বিনিয়োগের কি সম্পর্ক সাছে? :“'এই ধরতনর প্রশ্ন 'উদ্ধান্পন 
করে, এমনকি নিদিষ্ট এবং বাস্তবানুগ বিষল্ননুচীর ক্ষেভেও, যে €কানে। 
ব্যক্তি তার নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাকল হয়ে উঠতে পারে 
এবং এতহ্বার! উদার শিক্ষাব্যবস্থার অংশভাক্‌ হয়ে উঠতে পারে |” 

এট] হয়ত সম্ভব' কিন্ত বাস্তবসম্পত নগ্ন । কোনে। শিক্ষক এমন প্রশ্ন 
উদ্বাপন করবেন সে সম্ভাবন! নেই বললেই চলে । আর সংশ্লিষ্ট ছাত্রটি 
বাম্পচালিত চাকার মেরামত ও তত্বাবধান করা ছাড়া অন্ত কোনো 
বিষয়ে চিন্ত। করবে বলেও মনে হয় না। 

যে শিক্ষাবিদের রচনা থেকে উদ্ধ'তি দিয়েছি তার সম্মানে আমি 
তার রচনার আরও কিছু অংশ উদ্ধার করছি £ “মানুষ সত্যিকার বান্বানুগ 
বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে চলতি কথায় যাকে “বাস্তবানুগ 
শিক্ষা” বলা হয় তার প্রতি উদাসীন হয়ে উঠবে ।'**"কিস্ত সবচেয়ে 
বেশী প্রসার ঘটবে চিন্তাভাবনাকে মুজ করার ব্যাপারে সহায়ক বৃস্তি- 
গুলির। কেননা, এটার উপরই প্রথমোক্ত ব্যাপারে সাফল্য অর্জন নির্ভর- 
শীল।£ আমরা আগেও বলেছি, চাকুরি প্রান্তির জনা সুজ চিন্তার 
অধিকারী মানসিকতার প্রয়োজন নাই। গিযসংস্বাগুলি সম্ানপত্র, 
উপাধিপত্রঃ ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রী দাবী করেস্-মুজসন। চিস্তানিদ, নয়৷ 
এই ভুল সিদ্ধান্তটির কথা বাদ দিলে, এই মন্তব্যে, সবচেয়ে বাস্ববান,র 
গ্রিক্ষা যে সবচৈয়ে বেশী তত্বম,লক' এই বজবোরই সমর্থন মেলে। 
উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জন ভিউই'র বক্তব্য 

ধাান-ধারণার ক্ষেত্রে তথ্যের যে উপযোগিতী, বিজ্ঞানের ক্ষেতে 
গবেষণার যে উপযোগিতা, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী এবং পিস কারখানায় 
জগতে স্বয়ংচালিত হম রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার মৈরামতের  অন্ভি- 
ভতার ভূমিকাও সেইক্প। সবকিছুই প্রয়োজনের উপর নির্শীল। 
দি বোধের প্রসারের জনই পাঠ্যসুটী শ্রণীত হয় তাহলে তথ্য, গ্বেধ্বা- 


নিলা! +) অনা উ৬৩ 


সম. এমনকি আরংচালিত য্জ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ব্যাপারটিও 
বেখেগঙাতার। শ্বপক্ষে াথবা বিপক্ষে উদ্ণাহরণ হিসাবে বাবহার করা 
ধেতে পারে। শ্বয়ংচালিত হন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের সমীক্ষাকে 
বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও শিল্পনির্ভর সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে বোধণম্যত। 
অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের জটিলত1 রুশদের মখন্জ' এ্যাঙলগেলস, 
লেনিন এবং ক্র-পক্কায়ণর বিধিনিষেধ ও মাকিনদের জন ডিউই-এর উপ- 
দেশ মেনে চলার চেষ্টার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে । 

জন ভিউই-এর মনোভঙ্গি তার গণতগ্র এবং শিক্ষা (ডেমোক্রেসি 
আয এডুকেশন ১৯১৬) পুস্তকে বিধংত আছে। তিনি বলেছেন £ 
“বাস্তবতা, এবং দার্শনিকতার দিক দিয়েও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যার 
লমাধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাবহৃত সরঞ্জামসমূহের ক্রমিক পরিবর্তনের 
উপর নির্ভরশীল। এই সরঞ্জামগ্ুলোকে সামাজিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য 
রেখে ব্যবহার করতে হবে। এগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করতে 
হবে যাতে এর অন্তনিছিত বুদ্ধিব্ত্তিন্লভ এবং নৈতিক মানগুলি 
প্রকটিত হয়ে ওঠে 1১৫ অতঃপর “শিক্ষার দর্শন' (ফিল.সপি অব এডুকেশন) 
পুস্তকে তিনি বলেছেনঃ “উদারনৈতিক, আট”স কলেজগুলিকে গণভান্রিক 
সমাজে তার সতাকার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমাজে যে 
ফারিগরী বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেগুলি যাতে মানবিক 
দৃছিকোণ অর্জন করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ।” গণতন্ত্র এবং শিক্ষা 
ব্যবস্থ!-গ্রন্ধে, তিনি আবার. বলেছেনঃ সত্যিকার কোনো উদ্বারনৈত্তিক 
শিক্ষা .যতিমুলক দ্রেনিং-এর কোনে! পর্যায়েই এটাকে সামাজিক, নৈতিক 
বং বৈজ্ঞানিক শ্রিক্ষা থেকে আলাদা করে ফেলার প্রয়াস পাবে না। 
এগুলোর, আওতাতেই প্রজ্ঞাসহকারে পরিচালিত যাবতীয় দায়ি, এবং 
কর্তা প্রতিপালিত হাবে।”” 

উদপরেখজ প্রতিটি মন্তব্যেই একটি বিষয়.প্রাধান্য পেয়েছে । দিকাকে 
হুদ্ধি্ন্তিনূলভ প্রাবগতা, নৈতিক মান, মানবিক দৃষ্টিকোণ এবং সামাজিক, 
নৈতিক, এবং বৈজ্ঞানিক আওতার মধ্যেই তার দায়িত্ব পালন করতে 
ছবে | আর্থার, গতে. বোধের বিকাশ ঘাটাতে হবে। 


১৬৪ গনিখাদ এ ভাঙার 

গণতঙ্ এবং শিক্ষা নামধেন  প্রন্থে ভিউই' এই লিখো 
হয়েছেন | তিনি খ্বস্তির লায়ন প্রসঙ্গে অভিজাত প্রকাশ বত 
এই বলে যে, কাজটির, গুরুত্ব জন্পুর্কে কাবছিত হওয়া বাহ্যিক, উদ্ের 
বের চেয়ে বেলী গুরুত্বপূর্ণ বলে 'বিকেচিত হয়া উচিত 1১ "জারা 
সম্পর্কে তাবছিত ছওয়] বলতে এখানে কাজটির ঘযাপকত: ও" সাগারজিক 
ভূমিকার কথাই, বল! হয়েছে নিশ্চয়ই । 

এ সবই অত্যন্ত সহজে বোবা যায় । দুর্ভাগাবশত, ভিউই গুরুত্বর 
বলেছেন যে, পাঠ)সুচীকে “ছাত্রের তৎকালীন প্রয়োজনীমতা ৭ প্রথণতার 
উপর নির করে প্রণীত করতে হবে|» ভিন বলেছেন, “বগম 
এইভাবেই শিক্ষাদাতার ও শিক্ষার্জনকারীর পক্ষে 'নিজ নি পিপপ- 
পটুত1 বিষয়ে সম্যক ধারণায় উপনীত হওয়। সম্ভব । এটা 'স্গাজ 
হলেই ভবিষ্যৎ জীবনে ছাত্রটি কোন, বিষয়ে 'বিশেষস্ব তার্গনে সপ্দাস 
হবে ত1 নির্ণয় কর! সম্ভব হবে। এই পর্বানেই গ্ুগিকতণর প্রগটদ্গেধা 
দেয় এবং ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক এবং জনগণের কাচ্ছে এর ও 
চাহিদা তার গণেই এটির ভুমিকা মুখ্য হয়ে উঠবে। 

অথচ, স্বয়ং ডিউই-ই+ সুদূর ১৮৯৭ সালে “নাই পেন্ডাগগিক জীন. 
পুস্তকে এই ধরনের প্রশিক্ষণের অনুপযোগিতা সম্পর্কে ধিস্তদরিত খগন্ধা 
করেছেন । 'গণতন্ত্র এবং শিক্ষা গ্রন্থ প্রণয়নের আগে পিখিত এই গ্রথটিতত 
তিমি বলেন £ “যে কোনে। ছাত্রকে বর্তমান পরিশ্যিতিতে তা শ্বধগাংজার 
উত্বযোগী করে গড়ে তোলার একটিই মাত্র উপায় আছে। সেটি হচ্ছে সভা 
সমুহ গুণাবলীর বিকাশসাধনের উপযোগী প্রতিবেশ ছাট ক11 পদ” 
তান্্রিক ব্যবস্থা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের কলে আজ থেকে 
কুড়ি বছর পর সভ্যতার চেহার।? কিরূপ ধারণ কগ্পবে তা সঠিকজাধে 
বল! খুবই কঠিন। এ কারণেই কোনে শিশুকে নির্দি হি 
উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়।৮৭ 

আজ থেকে কুড়ি বছর পর সভ্যতার চেস্ছাক্সা বেজন' হাতে তাঞ্যার] 
সপ্তব নয় । এর চেয়েও অসম্ভব ব্যাপার হঞ্ছেঅলভবেছ- হছে 
কোনো গান্তাহ থেকে থাঞ্চে-এই সমরসীল! অভিজ্ঞান্ঠ, হওয়ার পয 


ফা ৩ “হারাজ এপ 
চাকুরিগত পরিস্থিতি কিন্প ধারণ করবে তা নির্গর করা । এমনফি 
তখন লাভজনক চাকুরি বলতে আদৌ ফিছু থাকবে ফিনা সেটাও 
এনা, বাবার রজত বিষ ।. এ করতেই প্রহার বর হা বযিবাতে 
এরা কানা, দিদা বিশে অর্জন, 'কাযব ত 'নিধারণ করে বরা 
“যাক অয 

াসিরণযা তার ধরং এযাতোজদ জধং আগ বা ল-ভিউই-গ 
ভযুলরিদের কালো ক শত হটত কার বাধে শ্শিকিলীদা' বাতা জিতু 
খয়াহারও, নাগর বৈচিত্য 'লাখাযার এ ভতগ রা আংকীখ. শর 
টি, বিজিবি বিশ্রী রুরত আরস্ত- সারে । আনিফিদ্রা “ঝর 
এানিযচে বাব 1 ছি! রনির কান্ত 'উদ্ধযযানদী কনার লা [দ্র 
খজাকেন গা ৷ রাররণারুবে। ভ্রাস রাজগতিনর চঃছিন। রে খিব্দাস্হাযাস্থগর 
বিচ্ছি্ল করতে সমর্থ হরনি এবং মাকিনর।, সাবাড় বো, দিক 
ও টে,নিং-এর ভেদ্রেখা। নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। 

অধ্চচ, মানস এবং ডিউই উত্ভপ্লেরই প্রস্তাবে মহতর উদ্দেশোর প্রতি- 
ফ্যান, ঘুটছিল । মান্ক বৈচিরোর সাধন] বল্তে রৈজ্ানিক, কারিগরী 
ও গরিরলনির্ভর সমাজের তাৎপর্য জনুধারন করার রথা বলেছিলেন.। 
ভিউ-ও &ই একটু উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রদানের সময় মানসিক, নৈতিক 
এরং মানুবিক দুষটীকোণ থেকে বিষয়টি চার কথা বলেছিলেন। এর! 
চু'রনোট প্িত্যেকের জন্ত উদার শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব েখে- 
'জিয়ের । ঞদের দু'জ্ন্সেরই উদ্দেশ্য ছিল: মানুষকে. মুক্তসন! “করে গড়ে 
কোলা রং আঞুনিক বৃগোপযোগী করে তোলাও বষ্টে'. রি 
“্ারহীকেএটিহামরো উন্রপৰ। ক্র) বায়, সে. জে যুখেন রকাবা বং হরে 
পন, দুটির সাক. কর স্চরিডিয় না. সউিয়েও, কি আন্ুনিকরুনানুয়ের বাড়ে 
সুর করা, ফা 1 ায়ধুনিক মাচিষ হদি সপ বলজগুসিজঞ 











টা পা বগর্ন, ধারন, ফিকাবে সম্ভব? ৪০৮1 কলা 
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১০৬ দি) ও সাজ 
অচিরস্থায়ী এবং চিরস্থায়ী 


আলফ্েড নর্থ হোয়াইটছেড এ প্রসঙ্গে কিছিৎ আলোকপাত 
করেছেন। তিনি বলেনঃ অসাধারণের মধ্যে সাধারণ এবং ক্ষপন্থায়ীর 
মধো চিরম্থায়ীর অন-সন্ধানই বৈজ্ঞানিক চিস্তার ম.ল উদ্দেশ্য বিদ্যা 
জনের জন্স বিদ্যাচর্চার মধ্যেই মানএষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরি" 
বর্তনগুলির মুলনিহিত আছে...” বেফনস্ফিল,ড তার একটা উপন্যালে 
যে বাজি তার পূর্বপুরুষদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করে তাকেই বাস্তবান,এ 
চিন্তার অধিকারী মান, বলে সনাক্ত কফরেছেন। রোমকর। যে 
একটি মহান জাতি ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই । কিন্তু 
ওই জাতি বাস্তবানুগ চিন্তা দাসত্ব করার দরুন যে বহ্ধাত্ব দেখ! দের 
তার দ্বারা অভিশগ্ত ছিল ।৮ 

বার্টাও রাসেলও এই একই কথা বলেছেন £ 

প্রায়শঃই বল! হয় যে চরম সত্য বলে কিছু নেই। আছে শুধু 
মতামত এবং ব্যক্তিগত বাছ-বিচার। বলা হয়, আমর! প্রতোকেই নিজ 
লিজ প্রবণতা, বিশ্বদর্শন, রুচি-অভিরুচি ছার! প্রভাবিত হয়ে থাকি। 
বল। হয় সত্যের এমন আলার্দা কোনে! রাজত্ব নাই যেখানে 
সহিফ,তা এবং অধাবসায়ের গুণে আমর প্রবেশলাভ করতে পারি। 
আছে শধু আমার সত্য বা তোমার সত্য অর্থাৎ, প্রত্যেকের জন্য 
আলাদা আলাদা সত্য । এই ধরনের মানসিকতা মানুষের অন্ততম 
একটি প্রব্স্তিকে এবং তার উদ্দেশ্তকে নস্যাৎ করে দের। এর ফলে 
আমাদের নৈতিক জগৎ থেকে অপক্ষপাতিতা নামীয় দুর্লভ খুণটির 
অপসারণ ঘটে। এই ধরনের সংশয়বাদের মুলোৎপাটনে গধিতশাজ 
কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে । কেননা, এর সত্যশুলি যাবতীয় সংশর- 
সঙগেহ ও সমালোচনার মুখেও অক্ষত এবং অনড়ভাষে চঁফে আছে। থে 
কোনো মহৎ বিষয়ে চ্চ1 অব্যাহত রাখার জুফল ওই বিষয়ের মধোই 
ধে নিহিত থাকে তাই নয়, এর ফলে মানস্চর্চার ক্ষেত্রেও উৎকর্ষ 
সাধিত হর। গণিতশাঙ্র চর্চার সমর এই খাটি মনে রাখতেই হখে। 


'লিডা ও সাজ » সকল 


আজকে. মর্থ হোয়াইটহেস্ত এবং লর্ড রাসেল এই' দাবী ধরবেন 
লা বে, অঙসাধারণের মধ্যে সাধারণ এবং ক্ষণস্থারীর মধ চিরম্থারীর 
অনুসন্ধানই' বৈজ্ঞানিক চিন্তার মূল উদ্দেশ্য । অথবা! গণিতশাস্্ই যাবতীর 
পংশযবাদের একমাত্র নিদান । অথবা শুধু গণিতচার মাধামেই মানসিক 
উৎকর্বত1 অর্জন সম্ভব। রাসেল, বস্ত্ত, “প্রতিটি মহৎ বিষয়ে চর্চার” 
কথাই বলৈছেন। এর! দু'জনেই গুরুদ্ব সহকারে বলেছেন যে? জ্ঞানে 
সাধন! শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার জন্যই বাঞ্ছনীয় । এই লক্ষা পুধু বৈজ্ঞাশিক এবং 
গাদিতিক দর্শনের ভিতরেই সীমাবন্ধ নয়। এঁতিহাসিক এবং দার্শনিক 
টিন্তাধারারও এট্টই মুল কথা । আনন্দমধিধান ব কাহিনী বর্ণনায় সঙ্গে 
সম্পংক্ত নয় এমন যে কোনো শিল্পচিন্তারও এটিই মূল বক্তবা। এগুজিই 
মানসচর্চার মুল উদ্দেশ্য ; এগুলিই যাবতীয় গ্লানসচঠাকে নিয়ন্ত্রণ ফরে। 


বিজ্ঞান এবং গণিত শান্তর 


বিশ্ব যে শিক্ষা অর্জনের প্রয়াসী সে শিক্ষা অর্জন করতে হলে থে 
বিজ্ঞান এবং গণিতশান্ত্রকে প্রাপ্য মর্ধাদা৷ দিতে হবে হোয়াইটহে এবং 
রাসেলের এই উষ্কিতে কোনো ভুল নেই । ১৯৬০-এর দশকে সি" পি. 
কো 'ধুই সংক্ষতির ধিভাজন এড়াবার জন্ত যে তুমুল আন্দোলনের 
সুত্রপাত করেছিলেন এটা শুধু সে কারণেই প্রয়োজনীয় নয়। মানসিক 
জগতে একতার সঞ্চার করতে হলে, অথবা যে কোনো বুদ্ধিজীবী প্রতিষ্ঠানে 
এটা আমোপ করতে হলে--সংল্লিষ্ট প্রতি্ানের সকল সদস্যকে ওই 
প্রতিঠানের সমস্ত শাখার মুল সুরগুলি অনুধাধন করতে হবে! গো”ও 
এই বিষয়ের উপরই গুরু আরোপ করেছিলেন । বিজ্ঞান এবং গণিতশান্ত 
ফারিগরী বিস্তার মূলাধার। শুধু এ কারণেই এই যিষ়গুলিতে প্রতিটি 
সাগর়িক্ের মনোনিবেশের প্রয়োজনীয়তা আছে। এছাড়া, খগুলির 
হোয়াইটাহেভ এবং রাসেল কথিত শুণবন্তা তো৷ আছেই। গাখিতশাযোর 
আতিযিক আরও একাঁট দাবী আছে £ বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি আবশ্য 
প্রয়োজজীয় ফৌশল 1 অনেক বিষয়ে চিন্তা করতে হলেই গালিতিকের 
গত চিস্কা করতে হয়। 


রই কটি 99 জারি। 


ধরে, ক্পেনস্ারে, সামাদের স্বীকার ফরতই হঝে। স্যার দূর 
আদি গিয়েছিকেন। তিনি বলেছেন মূল -প্র্থট হায় “কিনারা 
গুর্মিকে জ)রদযাপন কর] যায়?” এবং এটাই যেবেকু, আমায়, জার 
টির প্রয়াকানীয় 'লেই হেতু এটাই শিক্ষাব্যবন্বার মুল. শিকবটীর নিলা 
ছুগয়া, উদ্চিত। » 

£লনমার সানুরের জীবনের ধান কার্মাঘলীর একট তাঃলিক। গ্রগরন 
'ইয়েছেল | . তার মতে এ্জলিই সান্ুদের জীবনের প্রষ্কান 'রিষয। খান, 
শফারেগেই শিক্ষা প্রতিঞ্জানে মানুষরে এগুলি শিক্ষা দিতে হর । এলারজার 
"গ্াডিট ছিয়োর। 'উদ্গেখ কওয়াজেন। আত্মরক্ষা, জীবন ধারণের, খাত 
গরানজানীয় বলা সংগ্রহ, সন্তানদের গড়ে তোলা ও তাদেরক মিয়া 
গুরহাযায় রও ঝরে এভালা, ষধ্ধযথ রাজনৈঠতক ও বামাছিক অন্পর্দ- নয়া 
রাখ! এবং অবসরযাপন অর্থাৎ রুচি ও অনুভবের তুষ্ট সাধন। 

এক নঙঞ্জরে এই তালিকা স্কুলের পক্ষে অনাধশাক বোখাস্বরাপ বলে 
দ্লনে ছর। এরস্ফলে পিক্ষাপ্রতিষানের উপর শিখর বক গানুবে পরিণত 
কর জানান দা/যস্ব বর্তায়। এতে অন্যান্য সামজিক প্রতিক ও 
আচা জনুষ্জানের . প্রজ্জাবকে অহীকার করা হয় এমং শিক্ষারাব্ক্ষাকে 
খ্যাবৃতীযা জ্নযা-দননিহ কাধে ভুলে দিতে বলা! হয়। কিন ক্ষেনসনর, 
আনিছুমিক মতাদযর্শর অনুসানিটিদের মত, আদ্মরক্ষা বকে, জীবিকার, 
'গরিযায় গাজার: বা. অন্কযিধ, বিষয়ে শিক্ষার্জনের কথ] বরেননি। ৷ দিন 
প্রইিসহাহা, ঝার্চবগাণ্ডের আন যে অরনতিথতলি রয়েছে মেগনছিই প্রা 
দিক! দেখান খা বলছেন । 

উপহরগন্তও বল? যায়, তিনি জীবনধারণের ''জাক আয়োজালীযা বান 
হঃবজসয়ে গঞ্জ অর্জবের জন্য গাঠগ্রহঙগের কথা বারেননি। . ভিসি 
'ঘলেছেন, জালা হচ্ছে বিশ্ঞাননির্ভর | হজ প্রুতারেই রিচা 
5 কলতে হারে. 

খানি, বিজন 'খির নল্কান ভাসা হকের খানে কাব 
ওরা হে -্রতিটি আধুনিক আানুষের দদিকষা পাচার অঙ্গ বতগবিযোরিজা, হালা। 
উচিত দে থথা তে! আমরা আগেও বলেছি দরকেয়ে- কা আনন 


লিখগীয়, বা ফি. স্পেন.সার় এস উত্তরে বাঁ বলেছেন আপাঁডটী 
তারই ধিরুছে। তার উত্তরে এটাই প্রফটত হয়ে উঠছে বে; জান 
বটভীত, আক কোনো শিক্ষারই' ফোনে! দাম নাই। 
স্পেনঞজার যে সমর এই কথাগুজি লিখেছিলেন তখন প্লিটেনের .শিক্ষা- 

বাবস্থায় বিজ্ঞানচর্টার অবকাশ ছিল না বললেই চলে.। তর্কের 
খান্তিরে "তিনি বাড়াবাড়ি করেছিলেন হরও বা। কিন্ত এর পিছনে 
আপ্মও একটি গভীর ফারণ প্রচ্ছ্ন ছিল বলে মনে হয়। সে হচ্ছে. 
সময়ের গুণ । উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বিজ্ঞানের জয়জর্নকার ঘোধিত 
হাঁস চতুদিকে, তখন তিনি এই কথাগুপি লিখেছিলেন। তখন, আল, 
থেকে প্রায় শতাধিক্ক কাল পূর্বে, বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজেতন 
হওয়র মত. চোখ প্রত্যক্ষদর্শী কোন উৎসাহীর ছিলনা । বিজ্ঞান্স. 
সঙ্জগ্া প্রষ্বের সমাধানে. সক্ষম এই চিতা তখন মানুষের মনে স্বাভাবিক" 
ভাবেই প্রশ্রপ্র পেয়েছিল। অন্য কোনো বিষয়ে সমস্যার সমাধ্ন্র 
অনুসন্ধান তখন অবাস্তব বলেই বিবেচিত হতো । 


দুর্াগযবশতহ,, এমন অনেক সমস্যাও জাচ্ছে বিজ্ঞান- যার সমারহায, 
করতে, আন্দম। বিজ্ঞানী পারমাপরক বোম তৈলীর উদার হয়া, 
ছি" পু্ধরেল । কিন: এট কোন, উদ্দেশ্যমা ধন. ব্যবহার ক্র! খাবে হর. 
বৈদিক ্রববগ্যত, ছারা নির্ঘয করা যেতে পায়ে 11 বিনয় 
শারজ, হন, রিত্ধ- শুধু বিজ্ঞানই বথেষ্ট নয় । . বিজন এবং হরির, 
গার, ভায়ানাদেরকে মানঝয়াতিফে ধ্বংস করার গছ নির্দেগ হক, 
হিতে, পায়ে ;. কিন্ত মানরজাতির ধবংসসাধন- আকা ংখিরি-কিশন। ও, 
বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের আওতাভুক্ত হতে পারে না।' 


কারিগরী বিব্যা 


, এই, গ্চরিলেতদ সকলের দে শিক্ষনর উপর ওরা আরেবপগযার। হয়েছে. 
মূল আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে £ কোন, মূল স্বলহহ প্রতিটি! মানুরেরযালারারাত 
বোস হবে: উদায়নোতিক। খিক্ানগ্রগর। প্রতিটি তযসাারস্রনিভিক, 
পারিয়ি নিজেরা জথরব- ইডি নিয়ার দহিযাতব। গেড়ে, ভারা ভারা; নধর. 


৯৯৭: শি ও: সমাজ? 
বরং এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হলে! প্রত্যেককে বিজ্ঞান, গণিত, শা বং 
ইজিসিয়াসিং এর মৌল দিকগুলি সপ্পর্কে অবহিত কর1 |. 

সোভিয়েট ইউনিরনে বহুণিক্লবিদ্যা চর্চার ধার এবং মাকিন ঘুক্ষরাষ্ট্ে 
্বতিমুলক শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে আমরণ যে সমস্ত তথ্য আহরণ করেছি 
তাতে উৎসাহিত হওয়ার মত কিছু লক্ষ্য কর] যায়মি। স্কুলে বিশেষ 
কোনো বিষয়ে শিক্ষাগ্তরহণের ফল ক্ষতিকর বলেই এতে প্রমাধিত.. 
হয়েছে। এটাকে কারিগরী বিদ্যার পরীক্ষামূলক গবেষণ। বলে আখ্যা" 
তি: করা হলেও এই গ্রেনিং বস্ততঃ চাকুরীর জগ্ক ট্রেনিং-এ পর্যবসিত 
হয় এবং কারিগরী বিদ্যার যুগে এই ধরনের গ্রেনিং ধত প্রকার বিদ্ধ, 
সম্মীন হতে পারে এগুলিকেও তার সন্মখীন হতে হয়। 

এই অনুসন্ধানের ফলে আমরা মল ভাবধারাগুলির পুনরালোচনা-. 
ম.লক পাঠ্যনুচীর প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ছি। এই ভাবধারাগুলির 
অসাধারণের চেয়ে সাধারণ এবং চিরস্থায়ীর চেয়ে ক্ষণস্বায়ীর সঙ্গে 
বেশী সংযোগ রয়েছে । কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে, মল ভাবধারাগুলি, 
বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্রের সম্তান বল। যায়। সমাজ বিজ্ঞানে আইন- 
সম,.ছের যে ভূমিকা, শারীরবিদ্যায় ওষুধের ঘে ভূমিকা, বিজ্ঞান 
এবং জণিতশান্ত্ের ক্ষেত্রে কারিগরি বিদ্যারও সেই একই ভ.মিকা রয়েছে । 
সমাজ সমীক্ষার আইন সম্পক'ত বিষয়ের উপস্থাপন যেমন এডান সম্ভব 
নয় এবং উচিতও নয় তেমনি পদাথ” বিদ1 সম্পর্কে পার্যালোচনান্র ' 
সময় কারিগরী বিদ্যা সম্পর্কে আলোচন। এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নগ্ন 
এবং সেটা উচিতও নয়। উদ্ারনৈতিক শিক্ষার মঞ্ল উদ্দেশ্য কার্যগজ: 
কা(রগর উৎপাদন করা নয়, এর উদ্দেশ্য হলে! নারী ও চা 
বোধসন্প্ন হয়ে উঠতে সাহায্য কর! । 

এমনকি উদ্দেশ্যট। যখন কারিগর উৎপাদনও হয় টমাস হাগ্রনী 
ধখদের বলেছেন 'হস্তশিল্পবিদ্যাবিশারদ' তাদের বেলাতেও শিক্ষাবাবশ্থার 
ভুমিকা সম্পর্কে তিনি ধা বলেছেন তা বিশেষ মলোখোগ না 
দাকষী জাখে। ভিনি বলেছেন £ ঘর 

“জানি আপনারা বলবেন ডেনমার্কে র যুবরাজ ছাড়াই, বাগে, 
নাটক, মকন্ করার মত ব্যাপার এট।। বলবেন, আপনার কািহযী 


শিক্ষা 9 লনা, (৯৯৯, 
বিফবং 'তে।. সুশিকারই আবাস] আপনার কথিত ওই দিক্ষাবামাস্থার 
অর্থ' তে! পারীয়বিগ্যা, . অক্কনবিদ্যা। এবং চলতি ভাবা ছাড়া খারগ 

একট ' আখুনিক বিষয়ে শিক্ষালাভ। এর মধ্যে আলাদা! কোনো কারিগরী 
কৌশলের ধ্টাপার তো নেই। ঠিক বলেছেন। আপনাদের এই মন্তাব্যই 
আমার্পরকে আগার বন্তবোর মল কেক্রে পৌছে দেবে । সেটা হচ্ছে 

এই যে, আমার ধিচারে, হস্তশিল্প বিদ্যণবিশার্দকে তার প্রাথমিক শিক্ষা" 

পর্যায়ে টলতি কথায় যাকে “কারিগরী” বলা হয় মে সম্পর্কে কোনো 
শিক্ষা দেওয়াই উচিত হবে না। কারখানাই হচ্ছে হস্তণির শিক্ষা? 

প্রদানের একমান্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । ১০ 


সমাজকে বোঝার উপায় 


বানর রাসেলের বজব্যানুসারে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, 
সমাজনীতি, নৃতত্ক এবং নীতিশ্রাস্ত্র “মহৎ বিষয়সগহের” অন্তভুক্ঞ। 
কিন্ত এগুলির সঙ্গে গণিতশান্ত্রের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। এই 
বিষয়সম,হের গণিতণাস্বের 'নিশ্চন্নত1' নেই। বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ের 
মল, স্ুত্রগুলির আলোচনা ও ব্যাখ্যার ফলে যে ধরনের স্থির সিদ্ধান্তে 
পৌঁছান প্লম্তব এই বিষয়গুলির পুনরালোচনায় অথবা এই বিষয়গুলির 
আলোকে . বিচার্ধ বিষয়সমহে সেব্ূপ কোনে। “সিগ্কান্তে উপনীত 
হুল সম্ভব নয়। শোপেনহাওর, বলেছিলেন পনেরো! বছরের কম 
বর্ধ. বালকদের .এমন বিষয়ে পিক্ষাদান করা উচিত নয় যে বিষয়ে 
মারাত্বক, ভুল ঘটার সম্ভাবনা আছে। তিনি সম্্বতঃ এই সম্ভাবনার 
কথ! ভেবেই এই উক্তি করেছিলেন। শোপেনহাওর পরামর্শ দিয়ে- 
ছিলেন যে, পনেরো! বছরের কম বয়স্ক কোনে! ছাত্রকে যেন অন্ত" 
শান, সাধারণ ধিজ্ঞান এবং বিভিন্ন ভাষ। গায়ত্ত করার শিক্ষায় নিয়োজিত 
না করা হর়। যে সমস্ত বিষয়সমহের সঙ্গে সমাজে প্রত/ক্ষ 
যোগাযোগ ররেছে সেই বিষয়গুলিকে এমনভাবে যিক্ষম্ত করা উচিপ্ত 
যেন সেল সম্পর্্ে জীবনব্যাপী আলোচন। অব্যাহত রাখা সহাবপয় হয়। 

এই প্রস্জে ওক.সট সাহেব যে মন্তব্য করেছেন তাতে সমস্যা পথ. 
চি আঠা টনখকারভাবে প্রকচত হয়ে উঠেছেঃধ রি 


৯৬" সিনা নও হামজা, 
। হা গাগুধ ছিসাহব আমরা পৃথিবী বা' দিজেছের - সম্পর্কে, হাতা, 
আনুলরাদনের উত্তরারিকারী: অই; লংগৃহীত, ডালনো। বারগাহোরও জামা, 
উত্ঠরদধ্জিদরীমাই। আদর এটি আলাগস্আতলাউলার: উদ্যান. 
এই এজালানায় পুর হয়েছিল আদিজ গমরণ্য। পন্তাগনর “পর্দার 
এই জাঙলাল”আলোচিনা আধণাছত থেকেছে এবং আগিক- ওখডক সিরা. 
গঠনমূলক বাগ-জিয়েছে। এই অলাপ-্লালৌডিমা জনল্জাক্কে অনুতিতাশ্ছয় 

আনা নিজানদেত সঙ্গে নিজেয়াও এই অবলোডদবয় - প্রহর) ছাইংববামর7. . 
এট হযে তর্ক, বঅনুলন্খন এবং ভথ্যর কোন! তুঙগগিকা মেই' 1 নর$ 
এগুলি বেখ।নেই ম'ল্যবান বলে বিবেডিত নহয় সেখখাতনাই এমনকি আরাম. 
চনার অুবিধার্থে ব্যবহার করা হয়। এগুলি অবস্ত আলোচা গুচীতে 

খুব একট। আকর্ষণীয় স্থান অধিকার করে থাকে না***আলাপ-আলো- 

চন! ফোনে। বাহ্যিক ফললাভের প্রতিশ্রুতি দেয় না, এত যে জয়ঙাভ 

করে সে কোনে পুরস্কারও পায় না। এটাকে সমালোচনা অঙধা' 
ব্যাখ্যা হিসাবেও পেশ কর] যায় না। এটা একটি মানসিক অভিধান) 
এই' অভিযানের নিদিষ্ট কোনে লক্ষ্য নাই ৷ পিক. সাটফভাবে, বাতি 
গেলে, এই আলাপ-আলোচনার অংশগ্রহণের উপযোগী দক্ষতা অর, 

নেরই নামান্তর । এই শিক্ষার গুণে আমর কঠস্বর সনাজ ধরতে 

মতামত প্রকাশে সময় ও সুযোগ বুঝে নিতে পায়ি। শিক্ষা আমাদেরধো 
এই আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্ত প্রয়োজনীয় মানসিক ও নৈতিক 
অভ্যাসসম হ রপ্ত করার জুযোগ দেয় । এই আলাপু-আলোচনাই: পনি 

শৈষে, মানুষের প্রতিট কাজ ও ব্জব্যকে নির্দিট একটি চারি গণ 
করে (১ ১ 

রিতি্ বিষয়ে কতদূর নিশ্চরত! অর্জন সম্ভব আযারিস্টটল অধিকস.-এ 
তৎসম্পূর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন তার কতগুশিতে এইবিষয়ওমি কোন্‌. 


বরে চর্চা করা. উচিস্ত সে বিষয়েও মন্তব্য করেছেন। নৈতিক দর্শন 
অথবা! রাজনৈতিক বিজ্ঞানের, কোনে! আলোচনা হরর, কে 


খানা ও হা ০১ 
রিহেধ খরাণেন জািটটল। ভিসি বলেছিলেন প্রন এ 
ধলোওদা “মোন (চিত নয ১ তার কারন, জীবনের মাহির বি 
হট ওতে কোনো ভীত “সেই এবং অই আলোচনা 
৪০খাধ ধোকই সির. ঞ্এডিলোকে ধিরে আবাউতইর 1১ জি 
উল্লের আমলেও, তরুণেরা, তিনি যতট! মনে করতেন তার টেঁচো 
ঈ়্তাতিজজেগ্রা ছিলছরত বা । কিন্ত এটা শ্বতঃঠরমাদি ধৈ, সে 
গজ! দিধর ধুতে ছি পীবালকধ্ের প্রশীজন, সে সর্খ-বিধর্ াধালধ* 
চার পেস বায় লা? সংলাপে অংশগ্পহধ' করা এক কথা, আঁ 
পু টাসাশে সাঙাখ্যশীল সিবমানুবঞ্ীতাব পদ্ধতিগত ধিকাল 1 
কথা । 

বঞ্খনফালার সহৎ সংঠিশুলি সম্পর্কেও এই অফই ধথা প্রযোা। 
ঈারধাজণ উদারনোতিক শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । এজি যে গৃধ 
দিঙাগণেই স.লযাবান তা নয । এগুলি হিশ্বকে বোবার অন্যতম উ্টোখ - 
খৌগায গাধাদও বটে । পিল ও সাহিত্যের মহৎস্ছটি9ফির জম্পূর্ণ তাখ* 
গর্থ' জপয়িগত বোধসম্পক্জ বাক্তির পক্ষে অনুধাধন করা সহ নয় । 
নিইংাথা লগ প্রতিষ্ঠার" সম্ভাবনাটা এত লোভনীয় হওয়ার কারণ এই 
সর্দি প্ার্তীটিত হালে সকলকে সর্ধারিবয়ে জাত হওয়ার ভন খুলে 
যাওয়ার ' পরিপ্রিয স্বীকার করতে হবে না। অতীতের পিক্ষাবাবস্থার 
অধীন খেলা বছর বয়দে: ধে বালক খেকস্পীবপের রটনাধলী পাঠ 
ধারত' ৫ সারাজীধসে আর কখনও ওই রচনাবলীর ধায়ে-ধাছে যেত 
নর।' &' শেখদপায়দের উদ্ধেগা সাধিত হতো ধলণ যায় না। ছেলে 
শেখনপীয়পরের রচন।খলী পাঠ করেছে, কিছ্ত তার তাৎপর্য অদুধানন 
ব্রত পাটিইদি। 


মুর কা বাশ! 
এ বা অর্থাত মে ধরমের পিক্ষাবাবানা মানব তি 


টি উদ আপন. 



















১১৪ এনা 9 সুমা 
ঈমাজে প্রয়োগ করতে হবে,। . ইতিহাস, ভূগোল অথব! অসাছ-বিজান 
সম্পর্কে ভাসা, ভাসা জ্ঞান ক্ুলগামী ছাদের অন্থর1 মুধিতে সহারক 
হতে পারে । কেননা, অন্ত দেশের জনগণের অবোধা আচার-নচিক 
দষ্টে সে নিজের সংস্ক.তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে, সিন রদ উঠতে 
গারে। ৃ | । চপ 
_ প্রসঙ্গতঃ ভাষা চর্চার উপনাষ্ট প্রয়োগ করা মেতে পায়ে। ঘে . কোনে! 
ছেলের কাছে মাতৃভাষা তাকে ঘিরে থাক! বাতাসের মতই স্বাভা যিক 
ভাষা কি ত! বোঝার কোনে। প্রয়োজন তার নাই। ভাষা কি তা 
জানতে হলে তাকে অপর একট ভাষা আয়ম্ত: করতে হবে| এই 
অপর ভাষাটি তার মাতৃভাষা থেকে যত বেশী আলাদা হয় ততই 
ভালেো। অন্ত যে কোনো কারণে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করার বযাপার- 
টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা! করা যায় না। যুজরাষ্টের মত নুহৎ 
দেশেও কোনে ছাত্রকে শুধু সামাজিক সম্পর্ককে আরও ব্যাপক করার 
জনা বিদেশী ভাষা রগ্ড করার কথা বলা সম্ভব নয়। কেননা, ওই 
ছাত্রটির পক্ষে সারাজীবনে হয়ত এমন কোনো ব্যক্তির দর্শনলাভও 
সম্ভব নয় যে বিদেশী কোনে। ভাষায় কথা বলে । সু-অনুবাদিত গ্রন্থের 
কোনে! অভাব নাই । সুতরাং, অন্য ভাষায় বই পড়ার জন্য বিদেশী 
ভাষা রপ্ত করার প্রস্তাবটিও এক্ষেত্রে কোনে কার্জে আসবে না। 
ল্যাটিন এবং গ্রীক ভাষা রপ্ত করার সপক্ষে ওই ভাষার পৃঠপোষকেরা 
যে সমস্ত যুক্তি দেখান সেগুলির কোনোটিই যান্তবসন্মত ছিল ন1। এই ভাষা, 
দু'টি শিক্ষা দেওয়ার সপক্ষে তারা যখন তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের কথ! 
ধলেছিলেন এবং য,জ্ি দেখিরেছিলেন থে, এর ফলে ইংরেজী শব্দের 
গ্রীক অথবা ল্যান অপন্রংশের সন্ধানলাভ ত্বতাস্থিত হবে তখনই তারা. 
ভুল করেছিলেন । এই যবক্তি প্রদর্শনের ফলেই তাদের বক্তব্যের গুরুত্ব 
হাস পায় । প্রাপ্তনা ফললাভেবর তুলনার বাাপারট। যৎপরোনাত্তি 
আরাসসাধ্য বলে প্রাতীয়মান হয়েছিল । হানা 
1 অন্ষফোড বিশ্ববিন্যালরের প্রাচীন দুই. হিশসভাতা “সপাকে 
শিক্ষাদানের করোটি চালু, রয়েছে। এই. শিক্ষা অনুর্যার 








সি ও গাধা ১১% 
হারদেরকে ওই দুই সভ্যতার ভাষা, ইতিহাস এবং দর্শন সম্পর্কে গভীর- 
ভাবে পড়াশোনা! করতে হয় । এতে ভাষার কাঠামো ছাড়াও ছারা 
সিজাদের সংগ্কংতি বিচারের একটি নিরিখ পায়। এই কর্মসূচীর 
প্রবক্তার৷ এই ঘৃভিটি দেখাতে পারেন বটে। সচরাচর বে লক্ষ্য সাধ" 
নেক গাম সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় সে বিষয়ে আলো” 
ঠদ1 প্রসঙ্গে কসায়ও এই খুজি দেখিয়েছেন । সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে সবচেয়ে 
আহা তার পরিচিত ঘর-বাড়ী, রাস্তা এবং প্রতিবেশী সম্পর্কে অবহিত 
ফারতে হবে বলে মত প্রকাশ করা হয়। ক্রনার বলেন, এই কর্মসগীয 
একা ভ্রটি আছে। সেট হচ্ছে সংঙি্ট ছাত্রের পক্ষে নিজের পরি- 
চিত প্রতিবেশ থেকে সাধারণীকরণে উপনীত হওয়ার জর্টিলতা অনুধাবন 
না করতে পারা । ধরা যাক, আপনি কয়েকজন শিশুকে মাকিন যুক্ত" 
স্না্টের ফেস্তারেল (কেন্দ্রীয় ) শাসনবাবস্বার কাঠামে। বোষাতে চাইছেন ; 
তখন, আনারের মতানুযারী আপমি জানতে পারলেন যে, এবন্ধু- 
ভাবাপক্প পিয়নট, আসলে ফেডারেল সরকারের প্রতিনিধি । কিছ 
সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে এট! বোঝাতে হলে সরকার কি, ফেডারেল সরকারই 
বা ফি, শাসনতাধিক ক্ষমতা এবং হচ্ছানুধায়ী চাপিয়ে দেওয়া ক্ষমতার 
পার্থক্য কোথায় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দানের প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দেয়। ২ 

আগ্নি এ কথা পরিফারভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, অদ্যতন 
উদ্ধার গিক্ষাব্যবস্থায় গ্রীক, ল্যার্টন অথবা প্রাচীন সভ্যতার চচার পক্ষে 
আমি ওকালতি করতে চাই না। আমি এ কথাও বলছি না যে, মাকিন 
শিশুর ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পূর্বশর্ত হিসাবে তাকে নাইজি- 
রমনার ফেডারেল সরকারের কামের সন্বান্ধ অবহিত হতে হবে। আমি 
যা বলতে চাখছি তা হচ্ছে এই যে, কোনে? ব্যজিকে তার নিজের 
সমাজ সম্পর্কে অবহিত হতে হলে তাকে বিছ্লুটা লিশপেক্ষ দুরত্ব বজায় 
পাখতেই হবে । নিজেও মাতৃভাষ! সম্পর্কে পরিপর্ণ ধারণার উপনীত 
হওয়ার জন্গ যেগন অপর ভাষ! সম্পকে কিছুট! ধারণা থাকা দরকার | 
খই নিগপেক দ.রদ্ব অর্জনের অসংখ্য উপায় আছে। আসল ব্থ 
হলে উদ্দেশ এবং উদ্দেশ্টের বাস্তবায়ন | 


৪৯৬ লিখল” ও ঠা 
বর্তমান এবং ভবিষ্যন্তের প্রত্যাশণ 


এই পর্িচ্ছেদে (য় পাঠাতুচৌ প্ররর্তবের কাক ভুগাডনিক কর়া'ুরিযারে 
ত। ডবিষাতের প্ক্ষাঞটেই কর হয়েছে । এক বিংনণদতা স্িকে দিক 
স্থিতি বিংশ শতযনীর শেছ দাগাকের মত থান্ছে রন বনু নিচ ছা 
এই গাচচযদটী প্রাবর্ডনের পকে ুপ্বারিখ কলা অর্থহদন হাতা," ড়া নুয়ে 
জাতির লোকেরা বিজন, 9ণিকশাত, ভাব, ইড়িকণ ওয়াং বাসনার 
ফল। নিষয়ে পড়াকোনা করছে-স্বভবে (দেখুন গক্বার ব্যাশারিউ। ) “যা 
পড়াশোনা এরং লেখার কাক বরভ্ডন্বমেছছে- ওভবে নেখুলপ্দকবদর এট] $ 
ওরা যে আনে পড়ানো নি করছে এটাও ভাবার বিযযণ্নাব জি? 

এই কর্মসুচী বাস্তপাধ়িত হবে কিনা মেটা এই জিনিজের জন্য 
প্রবন্ধ এরং বদ্ষঃমান নিণগ্ধে যে সমস্ত প্রস্তাব কর হয়েছে স্মেঙ্ির 
উন্নটতকরণের উপব নিভরশীল। এই সমন্তন্ক্সয়নের মধ্যে কিরনধান' এহং 
কারিগরি জানের প্রসার ঘটশনোই হচ্ছে সবচধে" গযগৃণণ । এর 
স্কে আরও প্রয়োজন পশ্চিমা ভারধানাগুঃলর সন্প্রস্বারণ। সার্বরানিক 
লক্ষ্য ও বোধের উদ্দেষ ঘটলেই সার্বজনীন শিক্ষার প্লযার, ছুমিশ্ছত 
হরে । এর ফলে উদ্বারনৈতিক দ্িক্ষার মুল প্রবণকাগচনলির অন্রনমন 
সহজসাধ্য হবে এবং মানুষের সাধিক মুকভ্িসাধনে কার্ষকরী পি 
বাখন্বারও প্রসার ঘটবে । 





৮ ধিশ্বাীতারয় 

১০৪৬ব৪র গশধো ১০০৩ ধর ধরে লাহিত বিশ্বধিগ্যালর়ের আদর্শ 
নিচ ৪লাপ পাচ্ছ বাজে জমে হর । পুরোন আদর্শের এই বিশ্বহিদ্ঠা- 
জটোরগপানিধর্তে নয়ন এক ধরনৈর বিশ্বধির্দটালয়ৈর ধারণ! বিত্বারগাভ 
করেছে। এই নডুন ধরনের বিখীধিদ্যালয়ের আর্দল হবে বাইর 
পিঃটাংগার্সি ' জনুগ্রপ | বিশ্বধিদ্টাজারকে আঞনচঠায় নিয়োজিত পণ্িত 
ও গীরিউালিধদের। অরর্টি খ্ববংশাসিত সমাজ ছিসাধে না ভেবে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়কে অধুন। জ্ঞানশিরেন মল কেন হিসাধে ধিখেচনা করা হক্ষে। 
এই ঈদ ধিশ্বধিদণিলয় জাতীঘ শি, সমংছ্ধি ও সম্মান খঞ্িতে সহায়ক 
হবে; আমেরিকার সধ্বহৎ বিশ্ববিদ্যালয্লের প্রেসিতেন্ট বলেছেন £ “নতুন 
ভাগই ধে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মুল কথা এই বহছর্গপ্রচলিত 
অঁভিধভির্রইি যিশ্বধিদ্যালয়ের উন্ত সবচেয়ে বড় বাস্তব সত্য বলে 
সমভারিণজিত হয়েছে! |£, 

বিখব্ছিরিলয় খ্ি সমাজের পেধক শাথধা সমালোচকফের তুনিঘপর 
জবভীর” হবে? এই 'সংস্বাটিকে 'ফিন্ষারও উপর মির গপবজ হাতে হবে 
আরম! জড় ্বাীন একটি সং্বাই থাকশে ? এটি কি আয়মাধ কাজ 
দের, অথব। বিচ্ভুকিত আলোকরল্িয় ? জাতির তাতকপিফ ও বাস্তবানুগা 
প্রয়োজন অিটাবাম হজে এটাকে ব্যবছণর ফর] হবে অথবা প্রহণন 
সংহ/তিলনহর ধিক ও তার তাঙপর্থ লিঘারপেই এটাকে মিকোজিত 
বায! হয় ধিলেষহ অর্জলেয এই ধুগে 'কি মানসচচীয় নিয়োজিত 
এয়াটি: সরুভোয়' উদ্ভব সম্ভব? 'রাহীয় 'আরভাধীম কোনো পিয় 'কি 
বৈশিক টির কাধিকারী হওয়ার ভান করতে পায়ে অথবা 
লাগা, 'ধিযোধী "এই উদ্দেষ্' ও লক্ষ্যসন,হফে ফি কোনো একটি 
প্রহিানের অঙগীত,ত করা যেতে পারে ?£ 

'ফি-বিকর এবং “্াতিভিন্িক যাক গ্চনা থেকেই এই তীয় 
গ্লযা টড িত। আারেছে | যিখ্রিদয়ালারক্ষে ফেউ না কেউ কোনো লা 


১৯৮ পিক ও সমাজ 


কোনে! উদ্দেন্ট সাধনের জন্য ব্যবহারের চেষ্টা করছে। নেগো- 
লিয়ন, উর্দাহরণতঃ বল যায়, খিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে একধরনের অন্রসন্ফিত 
পাহারাদার হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি' বলেনঃ 

আমার আশা যদি ফলবতী হয় তাছলে আমি এই বাছিনীকে 
সামাজিক হিতের জন্ত ক্ষতিকর তত্ব প্রচারের প্রচেষ্টার ধিরুছ্ধে নিয়োজিত, 
করতে সমথ হবো ।...এই সংস্থাগুলি, বাহীয় নীতিসম,হ ও নৈতিকতার 
প্রথম রক্ষাকারী হিসাবে, শুকুতেহ বিপদ্দসংকেত ঘোষণ। করতে পারবে । 
যারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিপজ্জনক তত্ত প্রচারের চেষ্টা! 
করবে এর] তাদেরকে প্রতিহত করবে । এর! জনমনে বিজান্তি স্যাট- 
কারীদের বিরুদ্ধেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে | ১ 

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মল চীনভ,খণ্ডে এই একই আদশের 
বাস্তবায়ন ঘটেছে লক্ষ্য করা! যায়। তবে এ দু'্ট দেশে শিযোঙ্গত 
দেশগ,লির প্রয়োজনমাফিক কিছু নতুন ভাবধারারও সংযোগ ঘটান 
হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয়কে শিল্পায়ন ক্রত করান নিমিত্ত কর্ম ছুট প্রণয়ন 
ও কর্মী তৈনীর কাজে নিয়োজিত কর! হয়েছে। মাফিন ধুকরাষ্ট্রেও 
১৮৬২ সালের মোরিল বিধান অনুসারে এই উদ্দেশ্য সাধনের জনা 
বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়োজিত করার প্রচেষ্টা চালান হয়। কিন্ত প্রতি” 
চিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এতে সাড়া না দেওয়ায় সরকার নঙুন এক 
ধরনের বেশ কিছু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলেন। এগুলি 
সপ্কারের উদ্দেশ্য পূরণ ছাড়া দ্বিতীয় কোনে কাজ ছিল ন।। 

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে 'সুফলদায়ক' এট] স্থিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সগয় 
জানাজানি হয়ে যায় । বিশেষতঃ কারিগরি ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্ত এক্স 
যে বিশেষ ভুমিকা গয়েছে তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। 
এই ব্যাপানসটি জানাজানি হয়ে যাওয়ার পরই বিশ্ববিদ্যালয়কে পরি- 
বর্তনশীল সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তিত হতে হযে এই চিৎকার? 
খুবই প্রবল হয়ে ওষ্ঠে। কারিগরি আনের প্রসার বিজ্ঞানের উপর 
নির্ভরশীল এট। বিশ্বময় স্বীকৃতি লাভের পরপরই শিক্ষা! প্রধান 
ও গবেষণার ক্ষেত্রে এর প্রভাষ অনুভূত হতে থাকে। উনরদনী্ 


নিয়া ও "গা ৯৬ 
দেঁশভীটিতে এই অঁতৈরী প্রবর্তাদের ক্ছবর সবটেরে বেশী সোচ্চার ছয়ে 
ওঠ) ধিশেষতঃ”সৈইসব দেশে যে সব দেশ মা কিছুকাল জাতীয়তা 
অর্জম' করেটছ। এর কারণ এদের হিশবিদ্যালয়গুলির বেশীর ভাগই 
ছিপ নতুন এবং এগুলে! প্রতিষ্ঠার অন্ত কোনে! নী কোনো উদ্শ্তযে 
প্রকটিত করে তোলার প্রয়োজন ছিল। 

" পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৫০,০০০ ছাত্রবিগিষ্ট যিশ্ববিদ্যালয় গঞ্জে 
উঠ্ল।' মার্কিন ধুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আক্গীর্মীতে 
এখানে ৩,৬০১ ছাত্রের আগমন ঘটবে বলে আশা করে। বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং ছাত্রের হার এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়া একপক্ষে বিরভ্িজনক বটে। এর 
ফলে অবস্ত এর উদ্দেশ্য ও কার্ধপ্রণালীতে তেমন কোনে। পন্নিবর্তন সুচিত্ত 
হয় নি। প্রয়োজন ঘটলেই' বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ব্বদ্ধি করা যেতে 
পারে। অক্মফোর্ড এবং ফেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর অধীনে 
অসংখ্য ছোটে! ছোটো কলেজ আছে--বশারা এই ব্যবস্থার অনুকরণ 
ধারতে চান তশার৷ এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ষপ্রপালী অনুধাবন করতে 
পারেন। সংখ্যার চেয়ে ছাত্রের গুণাগুণ ও তাদের প্রস্তুতির ধরনটাই 
বেশী গুরুত্বপুণ মনে হয়। সেকেগ্ডারী শিক্ষার ক্রত প্রসার এবং এর 
উদ্ছেশ্যমুলক চারিত্র্য বিশ্ববিদ্যালমকে এমন সব দাবী পুর্রণে বাধ্য 
করেছে যে সব দাবীর মুখোমুখি আর কখনও তাকে হতে হয়নি। 
এই দাবী পূরণের জন্য প্রয়োজন হলে, বিশ্ববিদ্যালষকে তান চারিত্রা 
পক্সিবর্তন করতে বলা হয় । 

বহু দেশে বিশ্ববিদাণলয়গুলি উদ্দেস্যমূলক শিক্ষা! ব্যবস্বার পাঁঠন্বানে 
পরিণত হয়েছে। শুধু খেলাধুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদারনৈতিক শিক্ষার 
ভাবধারার খারা! পরিচালিত হয়, কেউ কেউ এমন কথা বলেন ; অর্থাৎ 
খেলার জন্কই খেল! হয়। বিস্ত কোনো কোনো দেশে এটাও সততা 
নন । প্রচার এবং দর্শকদের কাছ থেকে আদায়কৃত দর্শনী অনেক সময় 
খেলাধুলার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । জ্ঞানচর্চার খাতিখেই 
সযানড61, এই কথা বারংবার উচ্চারিত হলেও, বিশববিদ্যালয়শলাতে 
অয় উাব দিন দিল ছাসই পাচ্ছে বলা উচিত ।২ 


৬ নির/%০দারা 
মারিি। কু রাই বিনটনগরবানেযবড় "লিন ভুম্রপ $। পাতি 
স্ররয় ডিক অবলা পন মা “ধরে যুদ্ধ বাপ লিগ 
বিদারিদ্যা, বুনি, কার্থঘ নমর) দিয়ে মাক্জে। এই সরকারের পা 
উদ্দে্ট আদ্ছে। সরকার $ই িদেকঃকে বাহিরিত, করার, জম 
বিশ্ববিদ্যালয়গুধির সাহাধ্য কামনা কূরেন।।। যে বিখরিরিমাদক্ষার 
পর্জ:এই টক! গ্রহণ ঝুরি বিশ্ববিদ্যাতয় 'দককারের€ উদাযাযাও 
ঘাহর, জর পড়ে। কি এট তো বিখরিদ্যাবরর কর্ন গাওয়া 
পন্দে না। সরকারের ;? অর্থ'বরমদ। জার, কনর 'জ্ন্য, রিশের। গায়, 
ধরনের উদ্নাধি শরং এ পর্বন্ঞ অঞ্জাত বিষর বিশেষ, অর্জনের দরদ, 
হয় । এই উদ্দেগা ার্মকরী করার জন্য পিক্ষাদানকারা নিষুর,লধ্যাক 
পদের কাজে লাগ্পন হয়। তখন, বাহব্বিচবায় নয়, এই, সরকারী” 

বারস্বাপনাইি। অধ্যাপকের পুঠপেহক হনে গড়ায় । 

অর্াপকের, স্িষ্কি, এমলক্লি স্থান্লিক অনরিভিরও পরিবর্তন, খাতে, 
এখন্‌ ভিনি বিশ্ববিদ্যালররারাইরে থেকে জার,বে' চে খাবার রসদ -সাগিহ। 
করছেন । তিনি যেখানে তার পক্ষে সুবিধাজনক হবে বলে এনে, 
করবেন সেখান থেকেই তার এই রসদ সংগ্রহ করবেনা জলে শোর 
ভিন বহু কর্মীবিগিষ্ট কোনে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্দসচিরর গন, 
অধিঠিত হতে পারেন। তখন তিনি বিভিল্প সায় বন্কৃত। গং আজান” 
চন৷ করেই সময় অতিবাহিত করতে পারেন। তার জলা বিঅরিযািলয়। 
নামে মাত্র একটা প্রতিষ্ঠানে পর্বসিত হতে গারে। হিখদ্যিনিলো়ার। 
প্রচ্চি জার কোন দার-দারিত্ব ধাকরে না, বিশ্বধিধ্যায়ের ব্যাগারে জনি 
কোনো আগ্রহও দেখাবেন ন1। অধ্যাপক কোনে! একটি হুভিনীজী। 
সমাজের অধশভাক হতে পারেন । কিন্ত এই ধরনের লম্যকার কেডা, 
নাম পাকে না, স্ানীয় কোনে! আবাসও নয়। মধ্যবুঃগ! বিরজিদা দির 
সমাজ ধলতে খা বোঝাত এট! সে রকম কিছু নয়। 

বিশ্বব্যাপী একটি বুদ্ধিজীবী সং্রদায়ের ধারণার মাধ দিন 
আল্ে। ব্যাপারটা আজরদীয়9 বটে। এই ব্যবসা! জার্দরারী এনা... 
অধ্যাপকের বত যেতে পায়েরেরা। তা নিবরছ খুঁটির চায় 


ক, *দ্যারী, ঠা 


ছুঁধিবা দর্টন 'ফরাবেম সেখানেই মিলিত হতে এবং পরনগাযের সঙ্গে ই. 
বিসিধয ধরতে পারবেন। আলোচা দৃধবয়ের উপরই তাদের আহ 
থাকবে, লংক্লিই চি্ষ। প্রতিঠানের উপরে ময়। এভাবে দেশে দেখে 
'টেযাপ হীন এক ধরনের ধিহধিদাগালল প্রতিষ্ঠা সম্ভধ হবে । 
আঘিক সমংছ্ি এবং ফারিগরি জ্ঞানের প্রসারের ফলে পর্ডিতদেক্স* 
পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের ব্যাপারটি সহজতর হয়ে পর্ডেছে। বে 
কোন ধিধয়ের বিশেষঞ্রযে কোনে! জায়গা থেকে গবেষণায় সাহাযাকারী 
বস্তু ও সহকারী! সংগ্রহ করতে পারেন। সারা দুনিয়ার 'বিষয়সন্পগ 
এখন তার আয়তে। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে কোন ধারণা এই 
সম্ভাবনাগলিকে বাদ দিয়ে গড়ে ওঠতে পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে এই 
দুধোগ-ুবিধাগুলিকে বিশ্বধিদ্যালয়ের প্রাচীন আদর্শে বিশ্তত কর! 
সম্ভব ধি-না। 


বিশ্ববিদ্যালয়ে! উদ্দেশ্য 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই আদর্শের ভিত্তি একটি মার্বজনীন সিদ্ধান্কে 
প্রকর্টত ফরে। ওই আদর্শভিত্তিক সিদ্ধান্তটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞান, 
জীবন ও বিশ্ব-অপিচ সত্যকে এক করে দেখতে হবে। বিশ্বরিদযাফারোর 
উদ্গেশ্য হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের ভপ্িত। ও বাড়াবাড়িরে সংবত কর!। 
তাদ্রেকে .শক্ষারতনিক চক্রের মধ্যে হনে আনা এবং জাবের অমন 
শাঞ্চার সমালোচনার সন্থখ্টন রূর।। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি বিষয়কে 
অল্ম বিষয়ের আলেয়কে দেখতে হয়। শুধু সামাছ্িরুতার সুখ 'চেঝে 
অরর। ধিবিদযাবয়ের একাত। রক্ষার জন্য 491 কর! হম ন। নিলেরকা। 
এবং গ্বমকদ্ধের জুবিধার্ণেই টা কার হর। ঞেনন!, জানা নিষয়ের, 
আন্গোকে পর্ালোকফনা না করলে রাশেবজ্রা এবং গরেরকর1 জঞারোরণ 
হণদের ম্যান রূরতে পাররেন না। 
জীররিজ্ঞানী এমিঘা দু বোছইম্য-রেমঞ রহজাল আগেই এই জিরার 
প্রতি চুরি জাকবণে বারেছিলেন।। রেলে এবং জাকের লাবধা দাবা, 
অনুঙারণ করে তিনি বলেনঃ 











৬৫ দিল ও' নারি 

একাজভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (সাধনা অন্য যে কষানো পাটি 
বিষয়ে একনিষ্ঠ সাধনার মতই চিন্তার ক্ষেরকে মীমারিত "রে দেয়, 
প্রাকৃতিক বিষ্ঞান আমরা চোখে যা দেখি, বা,হাত দিযে বা .কুরি, 
ফিংবা আমাদের ইন্ত্িয়চেতনার ধা! সলেহাতীত ভাবে ধরা দেয় তাকেই 
টরম সত্য বলে বিবেচনা করে। এক দিক দিয়ে বিচার করলে .এই 
গুণটিকে অত্যান্ত সুবিধাজনক বলেই আখ্যারিত করা ধায়। প্রকৃতি, 
বিজ্ঞান যেখানে স্বরাজ্জ্যে স্বরাট সেখানে মানুষের করনা স্ষংতিলাভ 
করতে পারে না! এবং মানুষের আত্মাও আর তত সজাগ সচেতন থাকে 
না। এর ফলে মানুষের মন সংকীর্ণ এবং বিশু ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে ।৩ 

বিশ্ববিদ্যালণ মানুষেয় ন্যায়পরতার প্রতীঞ, সভ্যতার বিশ্বস্ত রক্ষক ; 
একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় । যার! বিশ্ববিদ্যালয়কে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, 
হিসাবে অভিহিত করেন তার শব্দমাহাক্ম্ে আকৃষ্ট হয়ে তা ফরেন 
না। এই সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। সেট হচ্ছে সসবেত- 
ভাবে চিন্তা করা। যাতে প্রত্যেকে এককভাবে চিন্তা করে যে 
ফললাভ করে তার চেয়ে বেশী ফললাভে সক্ষম হয় সে ব্যবস্থা! কর] । 
প্রত্যেককে এককভাবে চিন্তা করলে নিজন্ব খেয়াল-থুশি প্রাধান্য লাভ 
করে এবং এব ফলে সংশ্লিষ্ট চিস্তাধিদ নিজের বিষয়টিকে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ ঘধলে ভাব5 অও)স্ত হণে পড়তে পারেন। 

পরাগ্োস-এর কোনা পাগুত ব্যক্তি টোকিও, কাষারা, ফোম এবং 
সিউইয়র্ক থেকে আগত তাল সহ-বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
ফ্করছেন এবং বছরে অধ ডজন সন্সেলনে যোগ দিচ্ছেন এই দৃশ্য 
খুবই মনোরঞ্জক হতে পারে। কিন্তু ভাবাদর্শের কেন্দ্র হিসাবে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের যে ভুমিকা রয়েছে এটাকে তার ধিকল্প হিসাবে পেশ কর! 
যেতে পায়ে না। এই ভাবাদর্শের ফেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত সদসোোর' বিভিষ্গ 
সময়ে বিভিন্ন জায়গায় সহ-গবেষকদের সঙ্গে আলোচনার জন্য মিলিত 
হতে পারেন । এট] বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রাণধারাকে অক্ষ রেখেও 
হারা সম্ভব। ওই. বিশেবজ্ঞদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সার্বক্ষশিক 
যোগাযোগ বজায় রাখতেই হবে যাতে এটা ভাবাদর্শের বেজ হিসাবে 
ধছাল ধকফিতে পাবে। 


দিনও সদা ১৪. 

এই ধরনের একটি কেনে বিশেবদ্ব অর্জন অথবা পেশাদারী শিক্ষা 
অধীনের পথে কোনো অন্তরায় হষ্টি করে না। অবশ্য কোধ, ধরনের" 
শিক্ষা দেওয়া গছাবে এবং বিশেষত্ব অর্জন কতদর গ্রাহাণীর তা 
নিধখরণ করে দেবে এই কেন্রু। উদ্দেশ্যটা ধদি মোটামুটভাবে 
সফলকাম আইনবিদ, চিকিৎসক, প্রশাসক, ইঞ্জিনিয়ার এবং কারিগর 
ট্রেনিং দেয়াই হর তাহলে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য স্বছি ধরায় 
ফোনে! প্রয়োজন নাই । এই' স্বতিগুলি যে সংশ্লিষ্ট শিযকারখান। এবং 
সংশ্বায় শিখান যেতে পারে তার অসংখ্য প্রমাণ আছে। চার্ল 
জ্যাসপার ইউরোপের জন্য নতুন এক শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়েছিলেন । 
তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার জনা একট শাখা খোলার 
ফথা বলেছিলেন । আরও উন্নত কারিগর তৈরীর জন্ক তিনি এই 
প্রস্তাব দেননি । তিনি এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন কারিগরি বিদ্যাকে 
অধিকতর মানবীয় কপ দেওয়ার মানসে । এ সম্পর্কে তার সংক্ষিপ্ত মন্তবায 
ছিল ৪ বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক মানুষের আকাশচুহ্বী সমস্যা সম্পর্কে 
অবহিত হতে হবে ; কারিগরি বিদ্যার প্রসারের ফলে নঙুন যে জীবন- 
ধারার আুচন। ঘটেছে কারিগবি ধিদা। প্রয়োগ করে কিভাবে তার একাটি 
দশর্শমিক ভিন্তি প্রতিষ্ঠিত কর! যায় সেটার অনুসন্ধান করতে হবে।” 
উচ্চতর কারিগরি কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্ুপান্তরের হুটিশ সিদ্ধান্তের 
পিছনে হয়ত বা আরও কোনে। কারণ ছিল কিন্ত জ্যাসপার যে 
উদ্দেশ্যে এই পগ্মিবর্তন কাঘন। করেছিলেন এর ফলে ত1 অনেকাংশে 
সাধিত হয়েছে। শ্বভাবতই, রাহীয় আওতার অধীন কোনো শিল্প- 
সংশ্বার কাছ থেকে এব্সপ পরিবর্তন আশা করা যায় না। এমনকি 
সেট। জ্ঞানশিয় হলেও সম্ভব নয়। 


শাসনের বনিয়াদ 

রাহীয় আগতার অধীন শিল্পসংস্থা,। এমনকি জ্ঞানশিয় সংশ্বাও 
সহজে শশাগনের দাবীকে সমর্থন জানাতে পারে না । বিখবিদ্যালয়কে 
ঘদি জাতীয় সংস্কংতির বাহক হতে হয় অথব। একে বদি জাতীয় পড়ি 


১৯7: দিকা? নাজ 
ও মমঃন্ধি পদ্মার কাছে নিহয়াজিত ভরা হয় তাহলে নিগহিদ্যারামের 

পরে" জাতীর সংস্তংতির রঙ্গণশীলা ব্যাখ্যা এবং শক্তি ও সমধচি আরমোদি 
জয় সরম্যার কথিত বাবস্থা) অনুমোদন কক্কা ছাড়া আর কোনো উপ্যুয়।? 
থারনে 'না।। যে ধিশ্ববিদ্যবলার "বিশেষণ উদ্দেশ্য কার্বকরী করার জক। 
সরকানী দফতর পেকে অর্থ প্লহ্ণ করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে আযাাই, 
ওট্‌ উদ্দেখ কার্মকরী করতে হবে । য়ে বিশ্ববাযালধ বুদ্ধিজীবী সঙ্গ 

ছিয়াবে গাড়ে উঠেছে সেই বিশ্বধিদ্যালয় ওই ধরনের সরকারী, মঞজ্ঞরী 

গ্রহণ করাতে 'পারে না । জ্ঞানননুসন্ধান এবং শিক্ষাণ্তদানের স্বাধীনতায় 
বাধ? হাটি করে--'অর্থের বিনিময়ে কান কোনো প্রস্তাব, এই হিশ্ববিদাচালয় 
জেনে নিতে পারে না। 


এ ক্কা়ণেই বিশ্ববিদ্যালয়কে তার নিজের ভ,মিধা! সম্পর্কে স্পষ্ট লিদ্ধান্তে 
উপনীত' হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। বছসংখ্যক হৃহৎ শাফিন 
বিশধিদাণলয় তিন ধরনের পরস্পরের সঙ্গে লম্প্বহগন কার্ষশ্চী ধা" 
বাক্লনৈে নিয়োজিত প্য়েছে ১ বৃতিমলকফ শিক্ষাঙ্গান। পিশুপালন এধং 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ। | এগুলির মধ্যে শেযোজটিই কেবল গিক্ষায়তলিধ, 
হদধীনতার বুনিয়াদ হতে পারে। কিন্তু এই শেযোক্তটিকেই বর্দি আধা 
পূর্ব-নির্ধারিত কোনে! ফললাভের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহজে। 
আত্ম তর্ক হারায় কিছুই থাকে ম।। 


ক্লার্ক কের বিস্রপ করে বলেছেন £ “কোনে! বিশ্বযিদ্যাজয়ই ধা 
হতে পারে তার চেপে বেশী উচ্চাশা! পোষণ করে না"*সউদ্দেশাতীকে 
ঘতট সম্ভব ঘোলাটে করে তোল! হর যাতে অন্বন্তিকর এবং উজ" 
টপায়মান ভারসাম্যট] কোনোমতে বজায় থাকে ।” কিন্ত এর খলে 
যুশফির গুরুত্ব স্বদ্ধি পায়। ঝুকি বৃদ্ধি পায় তার কারণ, যার। বিশ্ববিদা, 
কায়টিতে যোগ দেয় এবং সমর্থন করে তারা কোনে। একদিন বিশ্বমিদঠা- 
লয়টি কি কাজে নিয়োজিত রয়েছে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। 
প্রশ্নের উত্তরটা যদি তাদের বোধগম্য না হয় তাছলে তায় বিদ্বাধিদযা 
লয়বে 'তুঙছছ জানে বর্জন করতে পারে। 


জা? ও সাজ ৬.১, 
ইাত্রবর্গ 


১৯১৬০ -এর ৷ দশকে, পৃথিবীর প্রার সর্থঅই ছষএরদের আধো । আন্ির- 
টিাগপর* প্রফাশ টে । বেশীর ভাগ ক্ষেতে তাদের অভিষেলাধাি 
ঈলার্ক' কেন কথিউ ঘোলাটে পরিস্থিতি; থেকে উদ্ত,ত হযেছে । বারা 
জানিতে পারেনি কোন তারা ধিখধিব্যালয়ে এসেছে ।' হিখহিদল্জারে 
ধানের কি কর! উচিত অব হিশ্ববিগ্যাফায়ই ধা কি, এনন প্রচ তংদেগা 
অর জেগেছে । 

অধিকাংশ ছারের ধারণা ধিশ্বধিদালিশে 'শিক্ষালাডের ফলে" ভালো 
চাকুরী এবং উচ্চতল সামাজিক মর্থাদ?া অন সম্ভব। কিন্ধ বে বগি 
গক্চলেই পাবে বলে আশা করা হয সেটি সালাজিক মর্বাগা স্বদ্ধিতে 
সিজারে সহায়ক হতে পারে? তাছাড়া, তার! হরত চাক্ষুরী সাধে 
না, কিংবা! পেলেও, সেট। হুল্নত তাদের মনোমত হবে না। তাক 
গেছে অধ্যাপকের সার দুনিয়া পরিভ্রমণ করে বেড়ান আর তাদেরকে 
পরিক্ষা দেন সহকারীর! । তারা লক্ষ্য করেছে তাদেরকে কমিক 
লংখ্যণভুক্ত করা হর এবং কম্প্যুটারের সাহাধ্যে তাদের মান নিণণর খরা 
হয়? লক্ষ্যহীন, বিশঞ্খল বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে আরও লক্ষন 
এবং, ধিশখ্লা করে ভোলে । 

প্রাচীন আদর্শভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়গুজি এই অভিযেগিগুলি থেকে 
ফার্ধতঃ না হলেও তত্বগতভাবে মু ছিল । ওই নীতি অনুসারে গবে* 
ধা এবং শিক্ষা প্রদান একই আবে গ্রথিত ছিল । তখন ছাঙদেরকে 
মানসিক অধ্যাবসাক্সমূলক কাজে অধস্তন সহকারী হিসাবে বিবেচনী করা 
হত। ছাবের স্বাধীনভাবে বুদ্ছিচ€। করার আ্ুযোগ পেলে অথবা 
তায উপবুক্ত হলে এবং অধ্যাপকের তাদেরকে সত্যানুসঙ্ধানে সহ” 
খোগিতা করলে এই আদর্শের বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল। শেক্ষ। প্রাণথ 
এধং গবেষণা কার্ষ পরিচালনার যে সমস্যা আধুনিক ফালের প্রতি 
. হিখ্াবিকাালয়কে জর্জরিত করছে বর্তমানের এই বিশখ্খলাপূর্ণ পারিখেনে 
তাকে সদধধ্ধন স্ব'নয় | এই সমস্যাগুলি ভুঁলনামলবতাবে 






১২৬ মিক্ষা ও সমাজ 


যাবে যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে ধারা সাধীনভাবে চিন্তা এবং কাজ করতে 
ইচ্ছ,ক শুধু তাদের জন্য নিদিষ্ট করে দেওয়া যায়। 

বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন যে এই ভাবে সীমায়িত কর! যাবে না তা বুঝে 
ওঠ] গুদ্ধিল। উদারনৈতিক শিক্ষাবাবস্বায় প্রত্যেকেরই অংশ গ্রহণের 
অধিকার আছে। কফেনন!, প্রত্যেকেরই তার চিত্তকে মুক্ত করার 
অধিকার আছে । নিস্থ সকলেই তে। আন মানসচর্চাম,লক জীবন-যাপন 
করত চায় না। বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি শুধু মানসচামএলক জীবন যাপনে 
অভিলাধী অধ্যাপক এবং ছাত্রদের জন্য নিদিষ্ট করে দেওয়। হয় তাহলে 
অখথনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন উল্লেখযোগাভাবে হাস পাবে। 


নিশ্ববিগ্ঠালয় বনাম প্রশিক্ষণ স্কুল এবং গবেষণ। প্রতিষ্ঠানসমূহ 
যাদেরকে ভর্ত কৰা হয় নি তার্দের কি হবে? কল্পিত ধারণা অনু- 
সালে ওদের উদারনৈতিক শিক্ষার্জনেত এবং মানুষের মত জ্বীবন যাপনের 
কথা ছিল। গর। ঘর্দি কোনো ধরনের কারিগর হতে চাইত, অথবা 
ওল; যদি ব্যবসা করতৈ ঢাইত কিংব1 কোনে বাস্তব সমস্যার সমা- 
ধান কনতে চাই হ তাহলে এই সব কার্ধ শিক্ষার জণা প্রতিষ্ঠত যে কোনো 
লে তা মোঢা দিয়ে জীবন যাপনে উপযোগ্গী ওই সকল যাবতীয় 
বৃত্তি এক শিকষা কতে পারত । দিক? ওদের উদ্দেশ্য যেহেতু 
বিশ্ববিদ্যালণের উদ্দেশ্য থেকে আঘ্াদা। সেইহেতু ওদেশকে বিশ্বনিদ্যা- 
লগ়ের সত) ধজছো গশ্য কনা যাবে না এবং এর পাণিচালনায় ওদের 
কোনে। পজ্ব্যও াকনে না । কোনো বুদ্ধিজবা সগাজ বুদ্ধি চায় 
শািয়াজিগ শয় কন কেনো বাকি সময়ে গড়ে উঠতে পারে না। 
শানশিল্পের সঙ্গে তা ৩ যে সব ধিজ্ঞান। শুধু তথ্য সংকলনে 
অথবা সবাদী দিওা সহ ণিত বিশেষ উদ্দেশাম শিক কার্য সম্পা- 
দনে নিয়োজিত শাছেশ অথবা শিলসংস্বার চাহি মিট7ত বাস্ত হয়ে- 
ছেন তাদেরকে বিশ্ববিপাযালয়ের সমীপবহা কোনো প্রতিটানে জানা 
করে দেওয়া যেতে পারে । কিক তই প্রাতষ্ঠানাক বি বিদ্যালষের 
অঙ্গীভূত করা যেতে পায়ে না। সরক্ার বা শিরসংস্কাসম,হাকে ভাদের 
প্রয়েজণানগ গবেধণাকার্ধ গাএচালন। বারতে না দেওয়ার পিছনে কোনো 


শিক্ষা ও সমাজ ৯২৭ 


মুজ্ধি থাকতে পারে না । যে সব অনুসন্ধানী তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যন্ত 
রয়েছেন তাদেরকে নিব্ত করারও কোনো ফারণ নেই। বিশেষজ্ঞদের 
নিজেদের খেয়াল খুশীমত একাকী কোনো গবেষণা করতে না দেওয়ার 
পিছনে কয়েকটি কারণ নির্দেশ কর! ঘেতে পারে অবশ্য । এই কারণ- 
গুলির একটি হচ্ছেঃ এর ফলে তাদের সাফল্যলাভের সম্ভাবনা খুবই 
কম হয়ে যায়। কিন্তু এদেরকে যদি এদের জন্ত বিশেষভাবে প্রতিচিত 
প্রতিষ্ঠানের অন্তভুক্তি করা সম্ভব হয় তাহলে তারা ওই প্রতিষ্ঠানকে 
বিশখ্খল করে তুলতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয় যদি বুদ্ধিজীবীদের 
একটি সম্প্রদায়ে পর্যবসিত হাতে পারে তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটি তার এতি- 
হাসিক দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবে। 


ইংলগ্ের প্রবণতাসমূহ 


১৯৬৭-এর দশকে ইংলগ্ডে যে সংগ্রাম চলেছে তার ফলাফল হাবে 
শিক্ষাপ্র্দ। ইংলগ্ডে সরকার একটি 'যুগ.ম” অথবা “স্বিপাক্ষিক উচ্চগিক্ষা 
এবং গবেষণার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন । মাকিন যুক্তরাষ্টে 
মোরিল বিধানের প্রণেচাদের মনে যে শ্রেণীবিভাণের চিন্তাটি বাসা বেধে" 
ছিল এই পরিকপ্ননাবিদদের পরিকল্রনাতে তারই ছালাগাত ঘটেছে 
যেন। নাইজিরিয়াতে এই শ্রেণীবিভাগটি সম্প্রতি লর্ষকরী করা হয়েছে । 
বংটেনের এই পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বশাসিত ব্যবস্থায় 
রাখারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে! উচ্চতর কারিশখনি কলেজগুলি অবশ্ঠ 
এখন এই বিশ্ববিদ্যালয়সম.হেরই অংশ বলে পরিগণিত । কিন্ক এই 
বিশ্ববিষ্ভালয়গুলির পাশাপাশি থাকবে "পাবলিক সেই | এই 
“পাবলিক সেন নামে কথিত প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চপর্যায়ে বকিন,লক। 
পেশাদার এবং শিল্পনির্ভর শিক্ষা প্রদান করবে । আ্যন্থনি ক্রমল্যা্ড 
শিক্ষ। এবং বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে ১৯০৫ সালে 
মন্তব্য প্রসংগে বলেন 2৪ “আমরা বংভিম,লক শিক্ষাদদানে নিয়োজিত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন একট ভিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান শ্বাপনে 
অগ্রণী হবে। না কেন? এই প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালরের মান অনুযায়ী 
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গিক্ষা দেওয়া হবে এবং আতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাদের প্রথম শ্রেণীর 
প্রশ্গিকষণ দেওয়ার আুযোগ-ধিধা থাকবে । কেমল্যাণ্ড এই পেরীয়কে 
“সামাজিক নিয়ণের 'আধীন সানাজিক প্রয়োজন বিধানে নিয়োজিত” 
প্রতিষ্ঠান ধলে চিহ্িত করেন । 

পাবলিক সেইরেব এই প্রশ্তিষ্ঠানগুলি স্ব়ংপ্রব-তত হয়ে কোনো 
ভিন্রী প্রদান করবে না। এই প্রতিষ্ঠান তাদের প্রার্থীদেরকে 'কাভীঙাল 
ফর ন্যাশ্তগ্যাল অযাকাডেমিক এ্যাওয়ার্ডস' নানীয় একটি প্রতিষ্ঠানের 
নিকট জপারিশ করে পাঠাবে । এই শেষোক প্রতিঠানটিই মান মির- 
পণ করবে। পাবলিক সেক্টরের এই প্রতিঠানশুলিতে গবেধণাকাণর্য 
চালান হবে বলে আশ! কতা বায়না । তাদের তেমন কোনো প্রয়ো- 
জনীয়তাও থাকবে না অবশ্য । এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ হবে কারিগর 
উৎপাদন করা । 

রাষ্ট্রের উপর আঘথিক সাহাযোর জনা নির্ভরশীল হলেও ইংলগ্র 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সশ[সিও হওয়ার মর্ধাদা থেকে কখনই বঞফ্ধিত হয়নি। 
পাবলিক সেইন'গুলি সরাসরি স্বাশায় কথপক্ের আওতাধীন । 
এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সাকা? দ্বা। নিয়ন্ত্রিত অথবা ন্যুনপক্ষে 
কেন্দ্রীয় সরক্চারেন চাপেত অধান হয়ে থাকে । থিপক্ষীয় পরিকজনার 
তত্বথত দিকটি খুবই স্পষ্ট £ বিশ্ববিষ্ভালয়গুলি স্বাধীন চিন্তা এবং সমালো- 
চনার কেন্দ্র হবে, আর পাবণিক সেক্টরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগ্তুলে চলতি 
সমষের প্রয়োজন মেটাবে । ৬ তত্ব ধি কার্কতী। কনা যায় তাহলে 
বিশ্ববিষ্ভানয়ের উপর চনতি সময়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে চাপ 
দেওয়া হয তা? মিব্ন্তি ঘটবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। 

প্রশ্ন হচ্ছে, এই তত কি কার্মকত্ী করা সম্ভব । মাকিন খুজরাষ্ট্রে 
বিশ্ববিগ্ভালয় এবং 'ল।ও গ্রাণ্ট” কলেজসমূহের মধ্যেকার পার্থক্য প্রায় 
সম্পূর্ণক্ূপে বিলুপ্ত হায়ছে! এখন সবগ্লাই বিশ্ববিষ্ভালন হয়ে গেছে। 
অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি ঘা! কি দাবা করেছে এই প্রতিানগুলি তান মবই 
পেয়েছে। অনাপক্ষে, 'ল্যাও গ্রান্টা কলেজগুনি প্রতিষ্ঠার ফলে বিশ্ব 
বিভ্ভালয়গজলিকে চলতি সম্রন্ধের কাছা নেঞ্জানো থেকে জন্যাহতি দেওয়া 
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হয়নি । ইমেল, হারভার্ড এবং প্রিলটন বধিশ্ববিষ্ভালয়ে কৃষিবিদ্তা শিক্ষা 
দেওয়া হর না। কিন্ত 'ল্যাও-গ্রাট? কলেজগুলি র সঙ্গে এই একট ছাড়া 
আর কোনে বিষয়ে এদের অমিন নেই! ওই 'ল্যাগ্-গ্রান্ট' কলেজ- 
গুলিকে অবশ্য অধুনা বিশ্ববিস্তালয় বলেই অভিহিত করা হয। ইনউনি- 
ভামিটি অব সিলিগান যা কাছে এবং ল্যাও গ্রান্টা' কলেজ হিসাবে 
প্রতিষ্িত 'সিলিগান টি ইউনিভারনিটি যা করার বাসন। রাখে ভা 
মধ বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। 

ইংলগ্ডের 'পাবলিক সেবুরের' প্রতিঠানগণল থেকে াতক উপাহ্িনাত্ 
ছাত্রেটা খুক বেশীদিন 'ছ্বিতার শ্রেণীর? ডিগ্রী নিয়ে সপ্ত থাকবে বলে 
মনে হয না। এই প্রতিষ্ঠানে শিকারানাত অধ্যাপকেরাও খুব বেশীদিন 
গবেষণা করা থেকে বঞ্চিত থাকত চাইবে না । বিশ্ববদ্যাসর়ের চেয়ে 
নিম্কমান নিয়ে তারা বা তানের নিবাচিক মণ্ডলীরাও সগ্ঘই থাচাবন 
বলে মনে হগ্ননা। অন্যপক্ষে, নিশ্ববিগ্ঠালর তালিব উপর চলতি সশহের 
চাহিদা মিটাবাপ জন্য চাপ দান আরও স্বদ্ধ পাবে বলে অনুশিত হত । 
কেননা” অন্যানা দেশের মত ব্রিটেনও এই মতে আক্গাবান গে আানই 
শাক্তি। 

ঘর্দি এতসব বিদ্ধ সবে দিপকীয় শিক্ষাবাবন্থা বজায় শাখা সম্ভব 
হক্প ভাহলে তার জন্ত ইংলগ্ডের বিহ্ববিষ্ঠালয়গুলির এঁতিহ্যকেহ ধনাবাদ 
জানাতে হবে । আর জনগরণ্ণকেও ধন্যবাদ জানাতে হবে তাপের বোধ" 
গম্যতার জন্য । এট একপক্ষে, বিহ্ববাসার জনা একট উপ্চাহবণও 
হায়ে উঠতে পারে ।৪ 


মুক্ত এবং দায়ত্বসম্পন্ন বিশ্ববিচ্ঠালয় 
স্বশাসিত একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে কিভাবে এর দায়িহ নপক 
দায়ী করা যায়? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিশেষ সুবিধাভোগী প্রতিও 
প্রতিষ্ঠানই ক্রমশঃ অবক্ষয়ের দিকে এগিরে যায়। এডওয়ঙ গীবন এবং 
আযডাম স্মিথের জামলের প্রাচীন বিশ্বধিদ্ভালয়গুলিও যে এই কটওলি 
থেকে মুজ্জ ছিল তা বলা যায় না । এই ধরনের প্রতিঠানগ্চলি নিজেবের 
১ 
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মধো পুনরুক্ভীবনের রসদ খুজে পায় না। আধুনিক বিশ্ববিস্থালয়- 
ওলির বিপর্দ আরও বেশী । কারণ, ধিশেষত্ব অর্জনের দরুন অধ্যাপকের 
পক্ষে আলোচনায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না এবং এর ফলে তিনি 
তার বিষয়কে নিজের ব্যজিগত সম্পত্তি করে ভোলেন। জম্পাঙ্ব 
প্রসঙ্গত বলেছেন; “অধ্যাপকমণ্ড নীর সদস্যদের আচরণের সঙ্গে বেনা 
রসের পবিত্র অঙ্গনে তালগাছের উপর আসীন বানরকুলের আচরণের 
তুলনা করা যেতে পারেঃ প্রতিটি তালগাছে একটি করে বানর বসে 
থাকে । দেখে মনে হন তারা প্রতেকেই নিজ নিজ কাজে অত্যন্ত 
মনোযোগী রয়েছে) কিন্তু যে মুছতে একটি বানর অপর একটি বানরের 
তালগাছে উঠতে এগোপ তখনই তাকে বেশ কতনগুলি নারবেলের 
আঘাত সহা কবতে হা ।? অধ্যাপকতদর অধ্যাপকেরাই নিবাচন করবেন ; 
কিন্ত বিভাগীয় কর্তী এবং সিলেকশন কমিটি ও অধাপকধিশেশ অপনক 
সণয় একদিকে প্রন্তিফোগিতার ভন অন্যদিকে ছাত্রদের প্রতি স্ুবিচারের 
ছন্দে পীন্ডিত হতে দেখা যায় । বিশ্ববিষ্ঠালযেতর আবহাওয়া, উপরক্ধ 
কোনো প্রতিভাবানের উপযোগী নয়। শিক্ষায়তনিক প্রতিঠানের পরিবেশ 
প্রঃ$তঠিত এবং পুধনির্ধাত্িত মতবাদের প্রতি বেশী অনুকুন হয়ে থাকে । 
প্রতিভ'ত শ্ব্ণ এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে উদ্ব,গ্ধ করতে পারে না। 
আাভাম স্মিথ শিক্ষায়তনিক জড়তা ও নিশ্চেষ্টত] দূরীকরণের জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের বরাদ্দ অর্থ থেকে বঞ্ধিত এবং অধ্যাপকদের 
বেতন ছাত্রদের কাছ থেকে আদায়কৃত মাহিনা থেকে দেওয়ার প্রস্তাব 
করেন! জান্নানীতে এককালে এই নিয়মই চলিত ছিল। এর ফলে 
অনাবশ্যক ব্যাপারে অর্থবার নিবারিত হর । তবে, এর ফলে প্রতিভা- 
বানদের চেয়ে টেলিভিশন-শিত্রী ও সম্ত। নাটকের শিভীরাই বেশী 
ল্(ভবান হয়ে ছিল। ইংলগ্রের যে ব্যবস্থাটি কার্ধকরী হয়েছিল সে 
হচ্ছে রাজাজ্ঞার মাধামে সরকাপী হস্তক্ষেপজনিত । যেহেতু রাজনীতি 
একটি স্বপতিবিদ্যাসুলভ (21510005০০9 5) বিজ্ঞান সেইহেতু প্রত 
রাষ্ট্রেরই বিশ্ববিক্যালয়ের পঠিচালনার বাপারে হস্তক্ষেপের অধিক্াপ 
৬াছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কখন এবং কিভাবে এই ক্ষমতা গ্রযো [করা হবে। 
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রাষ্ট্র বিশ্ববিস্ভালয় সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করে সেটাই অতঃপর 
প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাড়ায় । যে রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীর 
শত্তি, সমংছ্ি এবং সম্মান অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচ? করে 
এবং ওই রা্টের এই পিগ্কান্ত যদি স্বীকার করে নেওয়া হস--তাহলে 
ওই রাষ্ট্র যেবিশ্ববেদ্যালয়ের বাবস্বাপনাকে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই 
ব্যবহার করবে সে বিষয়ে আব কোনো সন্দেহ নাই | গেলা বিশ্ব 
বিদ্যালয়কে শিশুদের রশ ণাবেক্ষণকারী হিসানে বিবেচনা কবে সে 
রাষ্্ট যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরুদ্ধ কোনো মতবাদকে প্রশ্রয় দেবে না 
সে তে] জানা কথাই । 'য নাট বশ্ববিদ্যালগকে একটি সত্যানুসন্ধানী 
বৃদ্ধিজীবাঁ সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করে সে বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর 
নিজের কর্তত্ব জাহির করার প্রতাস পাবে না! জার্ানীতত হিটলারের 
শাসনামলের সমরট্কু ছাড়া সগণ্র হউরোপে এই ধাগাডহ অবাহত 
ছিল। ইংলণ্ডের বিশবিদ্যালর়গুপি ব্যাপক হারে সরকারী সাহ 
পেলেও সরকান সাহাধ্যপ্রাপ্ত অন্থাগ্ প্রাতি্ানেন মত বিশবিদ্যাশয়কে 
অনুসন্ধানের নিমিত্ত গঠিত বিশেন কমিটির হিসাব-পরাক্ষার আওতাম়্ 
রাখা হয়নি । কিছ ইউব্োোপের অন্তাত দেশের শিক্ষানস্ত্রীলা যেশন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিকওব/ স্থির করে দেওয়ার প্রপাস পেরেছেন, হংলগে। 
সরকারের মধ্যেও তার প্রবণতা একা।ধকবার লক্ষ্য কণা থেছে। 

যে সব দেশে রাষ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতামুক্ত আলাদ। একটি 
প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্পন্তি ও ব্যবসায়াক দিকটি প'রচালনা কণে 
সেসব দেশে ওই প্রন্থিষ্ঠানগ্ুলি বিশ্ববিদ্যালনের কার্যধানান উপর কতটা 
বাধা-নিষেধ আরোপ করেছ সেট! ওই দেশের এতিহ্যের উপর নি 
করেছে । যে সব সাধারণ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত বোডে র দ্বারা চালিত 
হয় ইংলগ্ডের প্রাচীন বিহধিদ্যালরগুলি নামে মাত্র পরিচালিত হয় তারা 
কোনো অধ্যাপক-ক নিয়োগের ব্যাপারে বিরোধিতা অথবা কোনে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার মুল্যমান নিধারণ করার কথা ভাবতেই পারেন না । 
এরা শধু ব্যবসায়ীর দিকটি সম্পর্কেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাকিন 
যুক্তরাঠে অনুন্ধপ উদ্দেশ্যে গঠিত বোড সনুহ ওই ধরনের সংযমের 


১৩২ শিল্ছা। ও কানা” 


গরিচয় দিতে পারেনলি। এর কারণ গই দেশে উচ্চপিক্ষা তিহযাগত* 
ভাবে উদ্যোশ্তম লক বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে । নীকিন ধুঙ্জরাষ্ট্রে 
আইনপ্রণেতা ও রোহভার মধ্যে শিক্ষা ও শাবেষণাক়্ ধ্যাপারেকে কতটা 
হস্তক্ষেপ করতে পারবে তা নিতর রীতিমত প্রতিযোগিতা শুক্ হয়। 
যৃজরাষ্ট্রে নিয়ধিত বৃত্তিপ্রাপ্ত হিশখববদ্যালরসণুহের বো অব ট্রাষ্ট যার) আইল 
নতঃ সম্পত্তির মালিক বলে বিবেচিত: মাকিন ঘুজরাষ্ট্রের বিরাটাকার ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের মত মর্সোভঙ্গির পরিচয় দিয়ে থাকে। তাঁধা 
অধ্যাপকবর্ণকে বে'হনভুক কর্মচারী এবং ছাত্রদেরকে প্রদত্ত মান অনুযায়ী 
উৎপাদিত উৎপন্ন দ্রব্যবিশেধ বলে বিবেচন] করে । এটা মাকিন এতিহোর 
প্রবণতাকেই প্রকটিত করে । এই এঁতিহোর অনুসারীরা বিশ্ববিদ্যালয়কে 
দপ'ণ হিসাবে বিবেচন! করতে অভ্যস্ত, আঅলোঘর হিসাবে নয় । 

বৃদ্ধিঙ্গীবী সম্প্রদায়কে সচল এবং সজীব রাখতে হলে তাকে এই 
ধরনের চাপ থেকে মুক্ক রাখতে হবে। কিন্ত এই সজীবতাকে অক্ষুণ্ণ 
রাখার জন্ত এর সমালোচনারও প্রয়োজনীয়তা আছে। বোর্ড অধ 
ট্রার্টি বা অনুদ্ধপ সংস্থী এই সম্বালোচনার প্রাথমিক উৎস হতে পায়ে। 
ব্যবসায়িক কার্ধপরিচালন1 ছাড়াও এটিই তাদের অন্যতম কর্তধ্যকর্ম 
বলে স্বীকৃত হওয়! উচিত । 


প্রশাপন ব্যবস্থা] 


লাল-ফিতা, প্রশাসন যঞ্জ এবং ইত্যাকার ঘত কিছু আমলাতঘ্ের সঙ্গে 
জড়িত আছে তা সব বড় আকারের গ্রতিষ্ঠানেই দেখতে পাওয়া যায় । 
এই ব্যাপারগুলি এত বেশী গুরুত্রবহ হয়ে ওঠে ঘে প্রতিষ্ঠানটি যেন 
এডলোর জন্যেই টিকে আছে এমন একটি ধারণার স্টি হয়। আসংল 
উদ্টোটাহী শে সভা তা যেন মনে হয় না। এই প্রবণতা থেকেই 
অ-মানবিককরণের (451205301598 ঘা) ) উৎপভি। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ষধারা একান্তভাবে মাইউঁচটিক (1185105610)? 
প্রাট'ন "আদর্শের অনুসারী যে কোনো বিশ্ববিয্যালয়কে মানুষের সং 


শিকঞা ও সঙ্জাজ ১৩৩ 


গানুষের যোগাযোগের উপর নিভর করতে হর । একটি বিশ্ববিদ্যালয় 
ও একটি শিল্পকারখানার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত আছে । আমলা- 
তঙ্বের প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে না পারলেও যে ফ্োনো বিশ্ববিদ্যালয় 
ইচ্ছো কহংলেই এটাকে যতভাবে সম্ভব খর্ব করতে পারে। এই উপাত- 
গুলির একটি হলে। বিশ্ববিদ)ালয়কে ছোটে! ছোটো কছলজে বিভজ্ঞ 
করে ফেলা । এর ফলে প্রশাসন ব্যবস্থার চাপ হাস পায় এবং মানুষের 
সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় । অথচ, এর ফলে বৃহদাকার 
সম্প্রদায়ের সুবিধাগুলিও হারাতে হয় না। 

মানসচচায় নিধুক্ত কোনে। ব্যক্তির পক্ষে খুব বেশীদিন প্রশাসক হিসাবে 
জীবনযাপন ক]া সম্ভব নয়। নেদারল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতিটি 
অধ্যাপককে তার জীবনের দুটি বছর উৎসর্গ করতে হয়। একটি বন্ধুর 
অধ্যাপকমণ্ল।র সম্পাদক হিসাবে এবং আর একট বছর “ণেরর” 
হিসাবে । অক্সফোর্ড এবং কেমন্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনেক 
ছেটে ছোটে কলেজ জাছে। এ কারণে ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
আমলাত্বস্ত্রের প্রভাব প্রকট হয়ে উঠতে পারোন। 

যে প্রেসিডেন্ট অথবা 'রেন্উর” বুছিজীবী সম্প্রদাত্ের প্রতিনিধি 
হিসাবে আখ্যাত হবেন তশাকে অবশ্ঠই ওই সম্প্রদায়ের স্বা9] নির্বাচও 
হতে হবে। ইউরোপের বাভল্প অংশে তার নামের সঙ্গে যে মাহা) 
জুড়ে থাকে পেটাকে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অবদান হিসাবেই গণ্য করতে 
হবে। 


ভবিব্যৎ সম্তাবনাসমুত 


একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা হয়ত শ্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠবে, এটাই এই 
প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হিসাবে পেশ করা হয়েছে। বিশ্ব'বদ্যালয়ের পক্ষে 
যে এটা সাধন করা সম্ভব এই পগিচ্ছেদে তার কোনো পুমাণর্দি 
পেশ করার উপায় নাই। বরং সমগ্র বিশ্বে বওমানে যে প্র'ণত! 
লক্ষ্য করা গেছে ত৷ দৃষ্টে মনে হর খ্বশাদিত বুঃছ্ধজীব। সম্প্রদ্ধার হিসাবে 
বিশ্ববেদানলয়ের অস্তিত্ব লোপ পাবে । স্বাধান চিন্তা এবং সমালোচনার 


১৩৭ শিক্ষা ও সমাজ 


ক্ল্দ হিসাবে এর কোনো অস্তিত্ব থাববে না। বিশ্ববিদ্যালয় রায় 
আগ্তার অধীন একাট শিল্পসংস্থায় পর্যবসিত হবে। এই সম্ভাবনাটিকে 
সত্য করে তোলার জন্য প্রার প্রত্যেক সরকারই বিপুল অর্ব্যয় ও 
লোক নিয়োগ করছেন । 

এই আশা যদি ফলবতী হয় তাহলে মানবতার পক্ষে তা দারুণ 
ক্ষতিকর হবে । জ্ঞানের বিনাশ অখবা! আলোক থেকে বঞ্চিত হওয়ার 
সামিল হাবে এটা । একনায়কতাবাদী দেশসমূহ, সরকারী মতাদর্শের 
প্রচার ও প্রসানই যাদেন একমাত্র কাম্য তশারা হয়তে! এতে সত্ষ্ট 
হতে পারেন। গণতাতরিক দেশসমুহ যে এই ফনলাভে তত ইচ্ছুক নর 
১৯৬০-এত্র দশকে ভার কিছু কিছু নাজর পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের বাদে এই সমর স্বাধীন িন্ত।-ভাবনা এবং সমালোচনার কেন্দ্র 
স্বাপত হতে লক্ষ্য কনা গেছে । এই সমাধানটি মন্দের ভালো ; কিন্ত 
এতে আশ্বস্ত হওয়। যায় না । এই মংস্বালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তুল্য 
এসাদা অঞ্জন করতে কয়েক খুন অতিক্রান্ত হয়ে যাবে! 

এই প্রবন্ধে একবিংশ শতাবীতে শিক্ষা হয়ত শ্বয়ংনিভর হয়ে 
উঠব ধলে আশা প্রকাশ কা হয়েছে । অতীতের অমানবিক এবং 
মনুষ)ত্ব-বিশোধা 1শক্ষাসুচার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ক্ষু্ হওয়ার প্রেক্ষিতে 
এই উন করা হয়েছে । সমাস আওতার অধান শিরসংস্থা হিসাবে 
বে বিশ্বধিদ্যাশয় গড়ে উবে তার বিদয়ে কোনো সচেতন সমালোচক 
এমন উক্ত করবেন না? এটা করা সম্ভব, এর ছারা আশানুষায়ী 
ফলভাভও কনা যেতে পারে । এই ফলশ্রতি অকিঞ্চংকর এবং অগপ্রয়ো- 
জনীয় বলেও প্রতিভাত হতে পারেশাএসনাক এটা আত্ঘতীমুলকও 
হত পাশে । কিন্ত বিংশ শতাবা।র শেষ দশকগ্জলিতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
খপনেহ দাব। অনিবারণায় হয়ে উঠেছে । 

এই বিসয়টিকে কেন্দ্র কমে অনেক বাকচাতুশীত্। খেল। চলেছে। 
সাম্প্রতককফষালের কোনো একজন পাগুতের পক্ষে এ কথ বলা অসম্ভব 
»:; যে, বিশ্ববিদ্যালয় একই সঙ্গে সংশ্লি্ সমাজের পরিচর্ধা কেন্দ্র ও 
ওক্কজাতক সংস্থা হিমাবে কাজ করবে । এই সংস্থা সংশ্লিষ্ট সমাজের 


' দিশা) ও সমাজ ১৩% 


তাৎক্ষণিক চাহিদাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং একই সময়ে “বিশ্ব 
ব্যাপী প্রয়োগ করা যায় এমন নীভিসম,হ অথবা বিশ্ববাগপা স্বীকৃতি 
পাওনার যোগা এখন বিষরে গবেষণায়”? নিযুক্ত থাকবে | কেউ সারি 
একথ। বলতে চান না যে, বিশবিদ্যালয়ের আদর্শ পুরোনো হয়ে গেছে। 
নাইজিবিয়ার শিক্ষাব্যবস্থাত্র উপর লি?খত একটি গ্রন্থে বুদ্ধিজীবী সুলভ 
কাজকর্মকে শৃদ্ধ বুছিউচার জন্যই নিয়োজিত করা উচিত বলে মত 
প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং এতৈ একটি বৈশ্িক দৃষ্টির প্রয়োজনের 
কথাও বলা হয়। কিন্ত গুরুত্বপূণণ আলোচনার সময় এই একই গ্রে 
বলা হয় যে, “এগুলি জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনগণ যে রকম 
ভাবে এখলিকে কাজ লাগাতে চায় সেভাবেই এগুলোকে কাজে লাগাতে 
হবে 1 এনসপত্্র গ্রন্থকার এ কথা বলতে এতটুকুও দ্বিধা করবেন 
না যে, জনগণ শিল্পক্ষেত্রে উ্লতিসাধন করতে আগ্রহী এবং নাইজিরিঘা- 
বাসীরাও এটাই চাগন। এমনকি শেকস্পীয়রের চতুর্দশপদীগুলিকেও 
“'আকফি-ফার বর্তমান জীবন ও সমস্যার আলোকে” শিক্ষা দিতে হবে। 
কোন শিক্ষককে এর চেয়ে বড় চালেজের সম্ম*মখীন আর কখনও হতে 
হয়েছে কিনা সন্দেহ 1” 


ক্লার্ককে*র বিশ্ববিদ্যালয়কে রা্্ীয় আওতার অধীন জ্ঞানশিল সংস্থা 
হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন । ভিনি বিশ্ববিদ?ালয়সনূহকে ৭ থেকে 
মুক্ত করার জন্য অ-ন্াতক ছাত্রদের শিক্ষাদান পদ্ধতির উ্নতিসাধন, বুদ্ধি- 
জীবী সম্প্রদায়সমূহের নধ্যে একতাসঞ্জার, প্রশাসন ব্যবস্থায় মানবিক 
দৃষ্টিভঙ্গী এবং ছাত্রদের জ্ঞানবুদ্ধি বিকাশে সর্বতোভাবে সাহায্যশীল হও- 
যার প্রন্তাব দিয়েছেন । তিনি বক্তব্যের উপসংহারে বলেছেনঃ বিশ্ব 
বিদ্যালগ্নকে নতুন করে জানতে এর নিজস্ব মস্তি এসং শরীর হয়ত 
আছে কিশনা 1” রাষ্টীয় আওতার অধীন একটি কার্ষগ্রম শিল্পসংস্থা এই 
সমন্ত স্থবিধার্দি কেন প্রদান করবে তার সপক্ষে কোনো কারণ পেশ কণা 
যায় না, কিন্তু কেন করা উচিত নয় তার সপক্ষে বরং ভানেক কারণ 
দেখান যেতে পারে। কেপ যাচান ত) কেবল একটি স্বশাসিত বদ্ধি্ীবী 


১৩৬ দিক) ও অনা 


সম্প্রদায়েই পাওয়া সম্ভব । এর ফলে রাহীয় আওতার অধান শিল্পসংস্ব। 
হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার অবলুপ্তি ঘটবে। 

এ ব্যাপারে দু'ট উদ্দেশ্য একাধারে সাধন করা সম্ভব নর । অর্থাৎ 
তানের কারখানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ বজায় রাখা সম্ভব নয়। 
উদ্দেশ্যের একনখীনতা এবং পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনটাই মৌলিক । 
উদ্দেশ্য হচ্ছে চাওয়া! এবং পাওয়ার ম.ল সুত্র। এর দ্বারা কিফরা 
হবে না এবং কি কনার জন্য অর্থসামণ্রা ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা 
হবে তা নধারিত হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানই বেশীদিন পরম্পরধিরোধী 
প্রয়োজন মিটাতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মন্তিক আছে কিন 
শোর অনুসন্ধানের প্রয়োজনায়তা সম্পর্কে এ জন্যই ইঙ্গিত কণা হয়েছে। 
মন্তিফের কাজ হলো। যাবতীয় যাস্ত্রিক গঠন ও তাপ কাজকর্মকে অথ ময়, 
বোধ্য ও একতঠাবদ্ধ করে তোল! । 


৪৯. বিদ্যার্ধী সমাজ 


প্রতিটি মহান সভাতাই শ্রমকে একটি প্রায়োজনীয় উৎপাত বলে স্বীকার 
করে নিয়েছে । শ্রম হাচ্ছে সংস্কংতির শতক্র । যাদেরকে শারীরিক পরিশ্রম 
করতে হর তাল! সার্জনীন জীবনের আুখ-সুবিধা ভোগ করতে পারে 
ন1। ভঃ জনসন যেমন বলেছেন £ “সমস্ত প্রকার মানসিক উৎকর্ই অবসরের 
ফসল । অবসর হচ্ছে একের জগ্ত অন্যের পরিশ্রমের ফলশ্ুঃতি 1১, দা তেোকে- 
ভিল-এর মতানুযায়ী, শ্রমের চাহিদাই শিক্ষার্জনের প্রকৃত সীমা নির্ধারণ 
করে দেয়। তিনি মনে করতেন মানুষকে এ থেকে মুজি দেওয়ার কোনে 
উপায়ই নাই । একারণেই তিনি বিশ্বাস করতেন যয, কোনো দেশের 


পক্ষে তার সব নাগরিককে ধনী কনে তোলা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি 
তাদের সকলকে শিক্ষিত করে তোলাও অসম্ভব । 


আগেকার দিনে এই  প্রশ্তাবগুলি সহজ সত্য বলেই বিবেচিত হতো । 
কিন্ত অধুনা এই বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে গেছে । বিংশ শতাব্দী প্রার্র্য 
এবং সমংছি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ধারণের জন্য মানুষের 
শারীরিক পরিশ্রমের ভার তুলনামূলকভাবে হাস পেয়েছে । উন্নত দেশে 
এই পরিস্থিতি এমন ব্যাপকতা লাভ করেছে যে শিল্সমৎগ্ধ দেশগুলিতে 
মানুষের করার মত কাজ থাকবে কি-না সে প্রশ্নও উচ্চারিত হয়েছে । 
আদম ও হাওয়া স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে মানুষকে পরিশ্রম 
করেই জীবনধারণ করতে হয়েছে । এতকালের পুরোনে! অভ্যাস থেকে 


মুক্ত করা হলে মানুষের অবস্থা কি হবে তা নিয়ে অনেকেই রী'তিমত 
চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এ নিমে প্রচুর আলোচনাও হচ্ছে। 


এক মুগ্ধ আগে আমাদের সমগ্লকার সবচেয়ে বড় অর্থনীতিবিদ জন- 
মেন্যা$ কেইন, শ্রমহীন পশ্চিমা সমাজের কল্পনা করেছিলেন । আগামী 
১০৯ বছরের মধ্যে এই ব্যবস্তা কার্ষকরী হবে বলে তিনি আশ! প্রকাশ 


করেছিলেন । তিনি এই সম্ভাবনাকে অত্যন্ত ভীতিজনক বলে বিবেচন। 
ফরতেন। 


১৩৮ শিক্ষা ও সমাজ 
ভীতি কেন? 


প্রথম দৃষ্টিতে এই ভীতি অমূলক বলেই মনে হয়। অবসর যদি 
মানসিক উৎকখেদি উৎস হয় তাহলে ব্যাপক হারে অবসর উদযাপনের 
সুযোগ দিলেই অনিবার্ষভাবে জ্ঞানের তথা বুদ্ধিচ্ার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ 
সাধিত হবে নলে আশা করা যায়। জীবন ধানণের প্রশোজন মিটাবার 
কাজই যদে শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রকে সীমারিত করে দেয় তাহলে ওই 
প্রয়োজন অপসারিত হলেই সীমাহীন শিক্ষান্প পথ প্রশস্ত হবে বলে 
অনুমিত হয়। 

কিন্তু পশ্চিশ। দেশের মানুষ এবং যে সব ছেশ পশ্চিমা আদর্শ গ্রহণ 
করেছে বা করছে তার! কাজকে এত বেশী ভালোবাসে এবং এই ব্যাপারটি 
তাদেঃ জ'বনো সঙ্গে এত গভীরভাবে জড়িয়ে আছে যে, কর্মহীন জীবন 
তাদের কাছে অচত্তনীম্র বলে মনে হয় । আজকের পুথিবী দ্য তোকেভিলের 
দেখা আমেলিকারা মত হয়ে উঠছে। দা তোকেভিল তার সময়কার 
আমেরিকান দেখেছিলেন যাদের জীবনধারণের জন্য কোনে কাজ করার 
প্রয়োজন নাই তারাও কোনো না কোনোভাবে কাজ করে। যে সমাজ 
কাজকেই মুক্তির একমাত্র উপায় বলে বিবেচন। করে সে সমাজে মুখ- 
রক্ষার খাতিরেও কাজ না করে উপাশ থাকে না। 

কর্মসহ জীবন থেকে কর্মহীন জীবনে উত্তরণের ফলে যে বিরাট এবং 
ব্যাপক মানসিক ও সামাজিক পুনবিন্তাসের প্রয়োজন হবে লর্ড কিনেস 
তার প্রতি ঘি আকমণি কগেছেন। থে সব তেশ পশ্চিমা ভাবধারা 
অনুসরণ ক্র সে সব দেশে ব্কোররা সম্াজর লোন" । যখন এট 
স্পট বোঝ! যায় যে কাজ না করার জন্য তারা দারী নয় তখনও 
বেকার লোকদেরকে সগ্গাজের ন্যান্য লোক অনুকষ্পার চোখে 
দেখে বেকাররর। যে এটা বুঝতে পারে ন! তা-ও নয়। 

লড কিনেস বলেছেন £ 

এ থেকে এটা সুস্পভৈচন প্রমা'ণত হয়ে গেছ ষে. প্রকৃতি আমাদেরকে 
একান্তভাবে অথনৈতিক সমস্যা সম্নাধানের জন্য উদ্ভব করেছে। অর্থনৈতিক 
সমল্যা সমাধান হায় গেলেই মানবজাতি তার এ্রতিহ্যসন্তত উপযোগিতা 


শিক্ষা ও সমাজ ১৩৯ 


হারাবে । এতে কি কোনো উপকার সাধিত হবে? কেউ যদি 
জীবনের সত্যিকার মুল্যমান সম্পর্কে আদৌ সচেতন হর তাহলে 
এই সম্ভাবনাট। তার কাছে লাভজনক বলেই প্রতীয়মান হবে। তথাপি, 
আমি এই ধরনের সম্ভাবনাকে, যাতে মানুষকে তার বহু যুগ যুগ ধরে 
লালিত অভ্যাস এবং অনুভূতিসমুহকে বিসর্জন দেওয়ার কথা বল। 
হয়েছে, আমি সহাজে তা মেনে নিতে পারি না । ব্যাপারট। ভাবতেও 
আমি ভয় পাই । যারা রুটিকজির জন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন 
অবসরটা তাদের কাছে মধুর প্রতিশ্রতিবহ . বিশেষ, যতক্ষণ না তারা 
এট] পাচ্ছে 1-- এর ফলে স্থির পর থেকে মানুষক্ষে তার সত্যিকা? 
বাস্তব সমস্যার সন্দ,খীন হতে হবে । অবসরকে কিভাবে ব্যবহার করা 
যায় সেটাই হবে তার প্রধান চিন্তার বিষয়। তথাপি, আমার মনে 
হর, এমন কোনে! দেশ বা জনগণ নেই যারা অখণ্ড এবং অঢেল 
অবসর সম্পর্কে মনে মতে ভীতি পোষণ না করেন । আজকের দুনিয়ার 
ধনীক শ্রেণীর লোকদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করলে এই সম্ভাবনার 
উদ্বেগজনক দিকট সম্পর্কে সচেতন ন। হায়ে পারা যায় না ।১ 

এতদসংক্রান্থ অথনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিনেস বলেন, “আমি 
অতঃপর অদূর ভবিষ্যতে সামগ্রিকভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে বিরাট 
পরিবতন দেখা দেবে তার আশায় পথ চেয় আছি ।" তিনি আজ বেঁচে 
থাকলে পারস্থিতির ভয়াবহতা স'পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞ ত1 সঞ্চ4 করতে পার" 
তৈন। তিনি যখন উপরোক্ত কথা গুলি লিপিবদ্ধ করে ছিলেন তখনও স্বয়ং- 
সচল যন্ত্র এবং “সাইবারনেটিকস*এর উচ্কব হননি এবং এ সবের ফলে 
কারিগরি ক্ষেত্রে যে বেকারত্ব প্রকট হারে উঠেছে ভারও জচনা ঘটেনি । 
(িনেস অবশ্য এই বাধি সপ্ত সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন । 
তিনি বলেছিলেন, বর্তমানহা।লের লোকের! এই ব্যারিটি সম্পকে অবহিত 
নন। কিন্তু আাগামী বছবগুলিতে হরহামেশাই তারা এটা শুনতে 
পাবেন। টেলিভিশন জন 1ণের মিত্রাকষণক [রী যন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের 
আগেই তিনি ম.ত্যবরণ ধদেন। তার সগয়ে ধনীর! যে ভাবে অবসর 
নম্সকে কাজে লাগাতেন অধুন। সদ্য এই ধরনের সুবিধাপ্রাপ্ত লোকেরাও 


"১৪০ শিক্ষা? ও সম্মাজ 
ধে সেই ভাবেই অবসরকে কাজে লাগাচ্ছেন ত। দেখার সুযোগ তার ঘটেনি । 

শিক্ষা “জীবনের সত্যিকার মল্যবোধ”-এর সঙ্গে জড়িত। গিক্ষা 
“মানুষকে জ্ঞান-বৃদ্ধি অনুসারে সুহালে জীবন-যাপনে” সাহাযা করার 
প্রতিশ্রুতি দেয়! একটি বিষয় অত্যন্ত পরিক্ষার | সাজে যে ক্ষেত্রে 
মনুষাশক্তিত উদ্বব্ত ঘটেছে সে ক্ষেত্রে মনুষ্যশক্তির উৎপাদন শিক্ষার 
উদ্দেশ্য হতে পাবে না। অবশ যে ধরনের বৃত্তিন চাহিদা রয়েছে 
সে সব বৃত্তিনে শিক্ষা দেওয়ার বাবস্থা থাকতেই হবে । পরিবর্তনের 
জ্ুততা. সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্ত এই ধরনের শিক্ষা শিল্পকারখানায় 
প্রদানেরই বাবস্থা করতে হবে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকার 
উদার নৈতিক ভিপ্তির উপন্ন প্রতিটিত হতে হবে । বশর! শ্রানসচ1 করতে 
চান অখব। মানসচর্টার “ভিত্তি স্বাপন করতে চান এই প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে 
প্রবেশের অবাধ আুযোগ দিতে হবে। 

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্যসমূহ 
আশ্চর্যজনকভাবে প্রাটানপন্বী বলে মনে হয়। সারা পৃথিবীতে যখন 
মনুস্যশক্তির উদ্বত্ত সমস প্রকট হয়ে উঠেছে তখনও এই শিক্ষাব্যবস্থার 
অধীনে অধিকতর মনুষ্যশক্তির উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে দেখা যায় । 
সারা পৃথিবীতে যখন একটি বিশ্বসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রবণতা প্রবল হয়ে 
উঠেছে তখন এই প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় শক্তি, সমংদ্ধি এবং সম্মানের দোহাই 
দিয়ে চনুফ্যশজির ব্ুদ্ধিসাধন করছে দেখা যায়। সার] পৃথিবীতে যখন 
জ্ঞানতৃফা প্রবল হয়ে উঠেছে তখন এরা এই প্রয়োজন মিটাবার দিকে 
কোনে। মনোযোগ না দিয়ে যে সব প্রয়োজন অবমিত হতে চলেছে 
সেগুলি মেটাবার কাজে অধিক থেকে অধিকতর শক্তি নিয়োগ করে 
চভেছে। এ গ্রসঙক্ে কিনেস থে মন্তব্য করেছিলেন ত] খুবই যুজিযুজ 
বলে মনে হয়। তিনি বলেছিলেন, আমরা “ক্রত পরিবত্তনরশালতা এসং 
এক অথনৈতিক সমস) থেকে আর এক অর্থনৈতিক সমস্য! মোকাবিল। 
করার জটলতা1য” আক্রান্ত হয়েছি । অতীতের প্রভাব আমাদেরকে 
এমনভাবে আহ করে রেখেছে যে আমরা আমাদের চতুষার্খে কি 
ঘটছে ন। ঘটছে তাল্স প্রতি দুটি নিঘদ্ধ করারও ন্যোগ পাচ্ছি না। 


শিক্ষ। ও সমাজ ১৪৯ 


যে সংস্কংতি থেকে উপজাত শিক্ষাবাবন্ধা সেই সংস্কংতির আবহ” 
দ্ব/গাই |নরহ্িত হর-্এটা। আমরা আগেই লক্ষ করেছি। ধর্দি কর্মই কিনেন 
এর বজ্ব্যানুধারা, মানবসন্ত্র বারের “িতিহাসম্মত উদ্দেশ্ত' হয় তাহলে, 
শিক্ষাপ্রতিঠানগুলি যে এই উদ্দেশ্য সাধনেই দিয়োজিত হবে সে বিনে 
কোনে। সন্দেহ নাই। বিতটিট। অনুইত হতে পানে শুনু শ্রেন্ কার্ষপদ্ধতি 
নিরে। আমর। বদি কর্মের প্রতি গুন আরোপ না করে বিজ্ঞক্তো" 
চিতভাবে এবং ল্ুহালে জীবনযাপনের প্রতি আগাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করি তাহলে আমাদেরকে অতি অবশাই এই লক্ঃকে সানাবেো? সংক্কততিরও 
অংশভাক করে তুলুত হবে। 


শুধু শিক্ষাব্যপস্থান বানাই এটা সম্পাদন করা সম্ভব নয় 


শিক্ষাব্যবস্থা স্বসমাজের উঠতি বিধানে নিয়োজিত হবে এটাই আশা 
করা হয়। কিছ্চ সনাজ সমর্থন করে না এমন কোনো কাজ ব৷ 
মতের ছা এই উদ্ননিলাধন কততে দেওয়া হাবে না। শিক্ষার নিজত 
একটি গতিনগনতা আছে একথা স্বীকার বরে নিলেও শুধু এর হ্বারাই 
যে সংঙ্কতির পরিবর্তন সাধিত হতে পারে তেন আশা করা যায় 
না। ভলতেয়ার বলেছেন £ “শিক্ষার মত মুজিকাত। দ্বিতীয় আর একটি 
নাই 1 যখন কোনো জাতি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে তখন সেই 
জাতিকে পৃথিবীর কোনে। শক্তিই দাবিয়ে রাখতে পার না” এক 
অন্যার্থ হচ্ছে উনারনোতিক শিক্ষা মানুষের চি্তকে মুজ জরে। কিন্ত রাষ্ট্র 
এবং মারা শিক্ষাবাবস্তা নিরন্ত্রণ করেন, তশানেরকে উদারনৈতিক 
শিক্ষাবাবশ্ধা মেনে নিতে হবে । এবপর সংস্কতিহেও এন প্রচলন 
ঘটাতৈ হবে! ঘযর্দি সংস্কংতি মানসিকতাকে নিয়ম্রণ করত চায় তাহলে 
শিক্ষার ছারা কোনে। ফললাভ হবে না। বে সব দেখে সমন সাধনের 
জন্থ বিশেব চাপ গ্রন্োম কব] হর সে সব দেশে এই জটিলতখটি 
প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যায় সবচেয়ে বেশী । বিদ্ধ স্থটি কনে অথবা 
এর তাৎপর্যকে শ্লান প্রতিপন্ন করে সংস্করতি শিক্ষাব্যবস্থার মুলে কুঠারা- 
ঘাত হানতে পারে। 


১৪২ শিক্ষা ও সমার্জ 


সংস্কংতির লক্ষ্যসমুহকে কিভাবে পরিবতিত করা যায়? যে 
সংস্কতিতে কাজকেই মানবজীবনের মোক্ষ বলে গণ্য করা হয় আমরা 
যদি সে সাজ থেকে ধিজ্ঞজনোচিত এবং সুহালে জীবন-যাপনের আদশে 
উদ্ব,দ্ধ একট সমাজে স্থান পরিবত'ন করতে চাই তাহলে শুশবনের 
বাস্তব সত্য থেকে আহটিত অভিজ্ঞতাকে সম্বল করেই আনাদের এগোতে 
হবে। এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনই প্রধান উপায় হয়ে 
উঠবে বলে মনে হয়। একমাত্র শিক্ষাই সংস্কতির উপর চাপ স্যাষ্ট 
করতে পারে। এই চাপ অবশ্থ চুড়াম্ত নাও হতে পারে । বতসানে 
যে বাড়াবাড়ি চলছে নিয়োক্ত লাইনগুলিতে তার সমর্থন মিলবে £ 
“'নাইজিরিয়ার শিক্ষাখাতে অর্থ ধিনিয়োণের প্রশ্নটিকে জীবনমরণ সমস্যা 
হিসাবে বিবেচনা কলা উচিত। কেননা, এই বিনিায়াগ এর উপরই 
ভধিষাৎ নিভরশীল । কেননা, নাইজিরিয়ায় জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থ- 
নৈতিক এবং কারিগরি উন্নতি এবং শক্তি সামথ”ণ এই বিনিয়োগের 
উপরই একাশুভাবে নিভ ব্রিশীল |” ২ 
কোন. কোন যোগ্যতার ভিত্তিতে এই বিনিয়োগ করা হবে তা 
নাইজিকিরাতে আরও কেমন কি ঘটছে তার উপর নিভল কলে। 
জাতীয় নিনাপত্তা ঘি জরুরী বলে স্বীকৃত হয় তাহলে শিক্ষার চাইতে 
সামরিক বাহিনীতে বিনিয়োগ করা অধিক ফলপ্রহ্থু হবে । যদি অর্থ- 
নৈতিক ও কাগ্সিগদ্ধি উন্নতিবিধানই লক্ষা হয় তাহলে রাস্তাঘাট এবং 
উত্তম পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থায় বিনিয়োগ লাভজনক হবে। আর যদি 
নাইজিরিঙহার “সমগ্র শঙ্ির উদ্নতি সাধন লক্ষায হয় এবং এই “সমগ্র 
শক্তাকে যদি সাধাপণ বোধবুদ্ধি' বিকাশ এবং ুদ্ধিক্গীবীর নেতৃত্বের 
ংশ বলে ধিবেচনী কা! হয় তাহলে শিক্ষাব্যবপ্ধার গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি 
পাবে নিঃসন্দেহে । কিন্তু অন্যান্ত সাংস্ক:তিক প্রভাবের গুরুত্ব ও অনু- 
ধাবন করতে হবে সেইসজে। 


তব তির নিয়ন্ত্রণ 


অন্যবিধ সাংস্কংতিক প্রভাবের তালিকার শীর্ষে রয়েছে গণ যে।গা- 
যোগ ব্যবস্থা, পরিবার, প্রতিবেশ। দির্তী এবং অসংখ্য সেস্ছাসেবী 


শিক্ষা ও সমাজ ১৪৩ 


প্রতিষ্ঠানসমূহ । এই সংস্বাগ,লি সংশ্লিষ্ট সাসাদের জীবন ও মতাদশের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে। বেশ কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক নেত। 
এবং নাজনৈতিক দলগ,লি নাগনিকদের চরিত্র ও চিন্তাধারা গঠনে 
উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে । আনরা যদি এমন একটি দেশের 
করন। করি যেখানকার শিক্ষাব্যবগ্থা তথাকার মানুনতকে বিজ্ঞানো চিত 
এবং সুহালে জীবন-যাপনের প্রতিশ্রতি দেয় এবং সে দেশে যদি উপরো- 
লিখত সংস্থাগুলি জাতীয় নিরাপত্তা অথব। অর্থনৈতিক ও কাধিণরি 
উ্নতিবিধানে নিয়োজিত থাকে তাহলে শিক্ষাব্যবস্থার হ্বার। কোনো 
ফললাভ সম্ভব হবে ন।। এই শিক্ষাব্যবস্থ। সংক্কষংতির কাছে মাথা নত 
করতে বাধ্য হবে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে । 
সেটি হচ্ছে এই যে, উপরে যে পরিস্থিতির কথা বল! হলো সেটি সম্পূর্ণ 
কাল্পনিক । কেননা, ওই কম একটি দেশে ওই ধরনের শিক্ষাবাবস্থ। 
চালু থাকতে পারে না । 

যে দেশ মূলতঃ ক্রেতা এবং উৎপাদক গড়ে তোলার কাজে বিশেষ" 
ভাবে নিয়োজিত থাকে সে দেশের পক্ষে মনকে নুন্জ করার ব্য।পান্সে 
গুরুত্ব আরোপ কত্রা সম্ভব নয় । কেননা, উতৎপাকন, বির এবং মানুষের 
বুদ্ধিকে মুক্ত করার কারঞ্জ একসঙ্গে সম্পাদন করা যায়ন'! এই পনের 
দেশ নতুন শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্রেতা এবং উৎপাদক হিগপাবে গড়ে ভোলার 
কাজে ব্যবহার করবে । যুক্ত 7, টেলিভিশনেন্ন ভাগ্যে এটাই ঘটেছে। 
এই ব্যবস্থাকে শিক্ষাম,লক কাজে ব্যবহার কণা যেত--কিগ বাণিজ্যক 
সংস্ক.তিতে এটা সম্ভব নয় । মার্কিন যৃক্ষরাষ্টে, টেলিভিশনে কিভাবে 
ব্যবহার করা হায়েছে তার তাৎপর্য অনুধাবানের জন্ত একট উদাহারণই 
যথেষ্ট । এ যেন ওটেনবার্দের মহৎ আবিফারকে শধু সচিত্র হাসা- 
বসাক চিব্রকাহিনী ছাপা কাজে বাবহার করার সামিল । এই যগ্রট 
আলোকায়নের কাঙ্দে বাবহৃত হবে বলে আশ! করা গিয়েছিল” এটা 
সম্ভতবও ছিল । কিন্ছখ ত। না করে এঁকে প্রধানতহ সাচান, বিয়ার, 
জীবানুনাশক ওষ,ধ এবং সিগারেট বিক্রির কাজে নিবোজিত করা 
হয়েছে । দর্শকদের এ সবপ্রন্যকষ করতে বাধ্য করার জন্ত বিজ্ঞাপনের 


১৪৪ শিক্ষা ও মম" 


ফশাকে ফাকে সস্তা প্রমোদ পরিবেশনের বাবস্থা করা হয়েছে । আমে 
রিকার বাবসার হচ্ছে ব্যবসায়” অতে ক্যালভিন গ্ষুলিজ্ছের এই প্রস্তাব" 
টিরই প্রতিফঙন্থ ঘটেছে। 

আমি আগেও বলেছি, টেলিভিশন এবং এর সঙ্গে জড়িত সাংস্কতিক 
শজিসমূহ যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থা দেয় শিক্ষার চেয়ে বেশী সক্তি- 
শালী | আুত্জাং এনত্রায় আমাদের সেই প্রশ্নটি উত্ধাপন করতে হাচ্ছে ই 
সাংগ্চংতিক পরিবর্তন কি ভাবে ঘটান যায়? যদি শিক্ষাব্যবস্থা! এট! 
না করতে পারেঃ অথবা বদ শুধু শিক্ষার থ্ারাই এট। সাধন করা 
সম্ভব না হয় তাহলে আর কিভাবে সম্ভব ? 


কিভাবে সাংস্ংতিক পঠিবর্তন সাধিত হয় 


আমাদের কালের সবচেয়ে মহত্তম সামাজিক পরিবর্তন অথাৎ কৃষ্ণ- 
ফায়দের মুক্ধি কিভাবে সংঘট্ত হয়েছে অথবা ওপনিবেশকিতাবাদ কি 
ভাবে লোপ পেয়েছে, আরা যদি এই প্রশ্ন উত্থাপন করি তাহলে 
এই জন্ত শ্বেতাঙ্গদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাহবা দেওয়। যাবে না। আমে- 
ব্রিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলন সম্পর্কে এই একই কথা প্রযোজ্য । 
উপনিবেশগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হর তা কারণ ও গুলোকে আর 
আয়ন্তে রাখ! সম্ভব ছিল ন!। মাকিন দেশে [নগ্রোদেরকে ভোটাধিকার 
দেওয়া হয তার কারণ তাদেরকে আর দমিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। 
অবশ্য এই কথা সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, এ ব্যাপারে স্বাধীনতা 
আন্দোলনের প্রবক্তা এবং নাগরিক অধিকার আশ্দোলনের নেতৃস্বনদের 
অধদানও কম ছিল না? কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উললে- 
খের দাবী রাখে। সেন্ট হচ্ছে গত ১০০ বংসর ধরে ফণন্স, ইংলও্ড এবং 
মাকি'ন যুজজরাধ্ী যে শিক্ষাব্যবস্থ।প সুফল ভোগ করেছে তা থেকে 
এমন কোনো শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ নেতার আবিভ্ভাব ঘটেনি যিনি এই 
আফন্দালনের পুরোধা হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। 

এই ভ্রতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে এই বক্তব্যেই সমন মেলে 
ফে মৌসিক সামাজিক পিবওন জীবনের মুল সত্যগ্চলি অনুধ [বকের 


শিক্ষা! ও সমাজ ১৪৫ 


মাধ্যমেই সম্পন হয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, ল” কিনেস 
যে পরিবর্তনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেটি ছিল মৌলিক । 
এটা হচ্ছে মানবজাতির এক উদ্দেশ্য থেকে আর এক উদ্দেশ্যে মিয়োজিত 
হওয়া প্রক্রিয়া । বিশ্ববিদ্যালরগুলি যর্দি এখন পয শ্বশাসিত বুদ্ধি- 
জীবী সম্প্রদায়ের আদশ নজায় রাখে তাহল নেতৃত্বও এই পরিবর্তনের 
প্রেক্ষিতে তাদের ধা থেকেই আসবে । কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, 
এই প্রতির্ঠানগুলি সঙ্গাজেন মল সমস্যাুলির অনুসন্ধান বাতীত অন্যবিধ 
কাজেই শেশী মনোযোগ অপণি কলেছে। 

যে সববাক্তি এবং দল জবনের মোল সত্যকে স্বীকাদ করে নিয়েছেন 
এশং যান তাদের সহ নাণরিকণদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন মে তারা! 
যা! দেখেন সেটাই সত্য 'তশাগাহ নেতৃত্ব গুহণের উপযোগী) এই 
নেতৃন্বন্দের মধ্যে লেখক, শিল্প, পণ্ডিত অথবা দিজপ সংস্ক্তির উত্ত7 
ঘটতে সক্গম দে-কোনো ব্যক্তিই থাবঠে পাত্রেন । এটা মুক্বুদ্িস পন 
লোকদের দ্বারাই সম্ভন অথবা সভ্যতার প্রকৃতি ও উদ্দেশ সম্বন্ধে 
আলাপ-আলোচনায় নিরত ব্যক্জিদের মধ্য থেকে । 


কর্মহীন সমাদর হক্ষ্যসমূহ 

এতিহ্যসম্ম ত কর্মোপযোগিতা থেকে পরিবর্তন সম্ভব £ এই সম্ভাবনার্ট 
্বীকার করে নিলে এর ফলে জানাদের যাবতীয় ধ্যান-ধ্যারণার পরিবর্তন 
ঘটে যায়। এর ফলে এই প্রথম প্রত্যেকের মানুব হয়ে ওঠা সুযোগ 
ফলবতী হয়ে ওঠে । এামানে দড়ায় এই যে, সমাজ অতঃপর জীবন- 
ধারণের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে সার্জনীক কণ্যাণের পথ আ.বন্ধার 
ও তাকে কার্ধকরী কঃতে সচেষ্ট হওয়ার সুযোগ পাবে । এর ফলে, আমণা 
বিশ্ব-সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে যেঠে পারব বলে ধরে নিতে পারি। 
এট] হলে বৃহৎ খুদ্ধে ঝাঁকি এড়ান সম্ভব হলে এবং অনাহার ও হৃদ্ধজ,নত 
ম.ত্যুর সম্ভাবনাও লোপ পাবে বলে ধরে নেওয়া যায় । 

তাহলে সমাজ আব কি নিয়ে টিকে থাকবে? নর এবং নারারা 


১০২. 


৯১৪৬ শিক্ষা! ও সমাজ 


কিভাবে তাদের সময় অতিবাহিত করবে? শিক্ষা তখন সত্যিই শ্বয়ং" 
নিভর হয়ে উঠবে । কিছু সত্যিই কি তা হবে? 


পশ্চিমা দেশগুলিতে কর্ম-সময়ে॥ হাস ঘটানোর ফলে জনগণের 
মধ্যে বুদ্ধিচচা প্রসাদ ঘটেছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। 
১৯৬০-এর দশাক যানা অধিকতর শ্রমমুজ্জ সময় উপভোগের সমযোগ 
পেয়েছেন তদের ঘধো মদ্যপানের তী্রতা স্বদ্ধি পেয়েছে । এটা আধুনিক 
মানুষের লোভী স্বভবকে প্রকটিত.করে তুলেছে । এনে অবশ্য মান, 
শ্রমনুক্ত অবসরকে কে ক ভয়ের চোখে দেখে তাও স্পষ্ট হয়ে উত্তেছে। 
অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়” মান, যে কোনে। ম.ল্যে এটাকে এড়াতে চার । 
অতীতকালে এ ব্য'গ!7ঘ যে অভিজ্ঞতা অর্জত হয়েছে তাকেও খুব 
উৎসাহব্যগ্তক বলনা বায 711 অতীতের যে সনাজগুলি সমদ্ধি ও কর্মহীন 
অবস7 উপভোচ় 17 সুযোগ পেয়েছিল সেগুলি কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছে এনং এতে ধ্বংসের কারণ হিসাবে স্ঃদ্ধি ও কর্মহীন অবসন্পকেই 
মূলতঃ দায়ী কা! হ-ছে। একনাত্র এথেলই একটি বির্যার্থী সমাজ গঠনের 
প্রস্ততি নিয়েছিল ফিহ্ব এর আয়তন ছিল ভাতি ক্ষুদ্র এবং সম্ভবতঃ 
এটা চিন একট। 3 ডা ব্যাপার | মাই হোক, এট: শেষ পর্যন্ত টিকে 
থাকেনি । তান্যা ও ভোগ আর বিলামেহ সন্ত ছিল । 


৩ 


পদ্ধতিণভ (শি শাব্যবস্থায় বলক্কতা যে সহজে সাড়া দিয়েছে তা 
বলা খার লা । সেখানেই বাঙ্গ সাজিতে। শিক্ষা! দেওয়ার ব্যবস্থ। 
কর] হনেছে সেখানেই নুদ্ধিত্র বিকাশ ব্যতীত অন্ত একট উদ্দেশা 
সাধনকেই বেশ বাছা দেওয়া হমেছে। ডেননাকে এই ব্যবস্থ। চালু 
করার পিল ১৮৩ সালে প্রশিয়ুরা যে অতাচার এবং অবমাননা 
করেছিল তা খেকে শবাহতি পাওয়া উদ্দেশ্যটাকে প্রকটিত করে 
তোল হয় । জ্ুইতেনে মদ।গান নিরোধ আন্দোলনকে বড় করে দেখান 
হয়। ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণার রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের দৃঢ়চিন্ততা 
থেকে এর উদ্ভব হয়। সোভিয়েট ইউনিরনে বরস্ক শিক্ষাব্যবস্থা ভাল 
চাকুরীর প্রতিশ্রতি দেয়৷ 
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মানুষের প্রকৃতি এমনই ধে. সে সাবাজীবন শিক্ষার্জন করতে পারে। 
বৈজ্ঞাসিক গবেষণাতেও এর সমর্থন পাওয়া গেছে? মানসিক স্বান্থোর 
গঠনে শিশ জীবনের প্রভাদবত কথা স্বীকার করে নিলেও বয়ক্ষ মানুনের 
যে কোনা জযোন-সুবিধাই নাই ত' বল যায়না । আমরা জানি 
জীবনের যে কেছা পর্থানে মানব তাপিহোধী শিক্ষাদীকষা দেওয়া 
যেতে পারে । মানুষকে মনুষ্যত্ব বক্সা রাখত হলে বিদ্যার্জন অব্যাহত 
রাখতে হবে। 

এর স্বপক্ষে অসংখ্য বৃদ্তি আছে | একটি হলো" এমন কতকগুলি 
বিষয় আছে যেগুলি, অভিপ্রচ! বাজীনত শিক্ষী কতা যায় না। এই 
বিষর়গুলিতে যে যত অভিদ্ঞন সর্তন করেছে ভা পক্ষে বুপাতে পারাটা 
তত সহজ হে পড়ে । বহসো সঙ্গে সঙ্ষে স্তানে: বিকাশ ঘটে, বহ 
পুরাতন এই উক্ভিটির পশ্লাতে সংখাশহাত্তাচ সমর্থন "ছে । পদ্ধতিগত 
শিক্ষাবাবস্থাত্র হিলোগলাধনেপ বাযাপাহটিকে জ্ঞাশা হওয়া থেকে বঞ্চিত 
করার আুযাগ থেকে বঞ্চিত করার সামিল বলেই গণ্য করতে হবে। 

যতদিন কর্মের সাধনাই ছিল জীবনের লক্ষ্য ততদিন শিক্ষাকে এর 
প্রস্ততি হিসাবেই পণ্য 'করা হযেছে। এ কারণেই আবার শিক্ষাকে 
শিশুদের রোগবিশেষ বলেও গণ্য করা হয়েছে । একবার আক্রান্ত হলে 
এট] আর যেনন আক্রমণ করে না, এই শিক্ষাও তেমনি! শিক্ষাব্যবস্থাকে 
পর্যায়ক্রনিকভাবে গড়ে তোলান ফুল এই মনোভাবটি আরও সবল 
হয়ে উঠেছে £ একটি পর্যারে পৌণীছানোন অর্থ পিছনে ফেলে আসা 
পূর্বায়টি 'খতম হয়ে গেছে? । এ কারণেই কোনো শিএশাকে যদি প্রয়োজ- 
নানুগ বলে বিবেচনা কনা হাথ, টবকুনীপ্রাপ্তিত বিবাহ অধবা 
উপাধিলাভ--তাহলে উদ্দিষ্ট বন্ত লাভের সঙ্গে সঙ্গে এর উপযোগিভাও 
শেষ হয়ে খায়! কোনো একট বিশেন সময়ে প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় 
এহন কোনে ঘনস্ত লাভে জগ্ত যদি শিক্ষাকে ব্যবহার করা হর তাহলে 
সে দিক্ষার উপযোগিতাও এই বন্তটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাবে । 


১৪৮ শিক্ষা ও সমাজ 
পরিবর্তনের দ্রুত হার 


মার্গারেট মীড ১৯৬০-এর দশকের পরিস্থিতিকে মিম়োক্ রূপে 
বর্ণনা করেছেন £ 


আমরা যে পরিবর্তনের নহুন ধারাকে সনাক্ত করাতে অসমর্থ হয়েছি 
সেটার অজল প্রমাণ আছে । কোনো ছাত্র কলেজে প্রবেশের সখয় 
তাকে যে বিষয়টি শিক্ষা দেওয়! হায়েছিল ছাত্রটি কলেজ থেকে বের 
হয়ে আসার সময় সেই বিষয়টিতে মৌলিক পরিবর্তনাদি সাধিত হপ্লও 
কলেজগুলি ছাত্রদেরকে "জুশিক্ষা” দিতে সক্ষম বলে দাবী করা হয় 
এসং তাদেরকে “শিক্ষা” প্রদানের পর ডিগ্রী দেওয়া হয় যথাক্রীতি | 
এই সমস্ত ধ্যান-ধ্যারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমরা আমাদের শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে “শিশুদের কম অথবা বেশী সময়ের জন্য শিক্ষার্জনের 
নিমিত্ত রেখে দিই । তারা একবার ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে 
এলেই আম তাদেল শিক্ষা সম্পুণণ হয়েছে বলে ধরে নিই । আমরা 
মনে করি তারা আ? শিক্ষালাভে? উপযোগী নয় অথবা তা্দর আর 
শিক্ষার? প্রয়োজন নাই । কেননা, আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে, 
শিক্ষা একটি খণ্ডে সম্পু(টি হবে কিংবা অনেকগুলে। খণ্ডের সংযোজন 
করে এটাল্গে প্রাথদিক বিদ্যালয়, উচ্ড বিদ্যালয় ও কলেজে অধীত 
করাল ন্দুযাগ ওয়া হবে। এইভাবে আমরা নহ্ন যুতোর জাহ্ব শ্য- 
মান সত্তাদিকেই অস্ব'কার কহি। সেই সন্াটি হচ্ছে যে যে পরিবেশে 
জপগ্রহণ করেছে আজীবন সেই একই পর্সিবেশে লালিত হবে না এবং 
পরিণত বয়সে সে যে পরিবেশে কাজ করেছে সেই একই পরিবেশে মস্ত" 
বহণ করবে না । যশ বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা অথবা চক ও কারুকলার 
সঙ্গে সংঘোগ বক্ষানাশী ব্বতিতে নিষুক্ত আছেন মাধুনিক জীবনের নিতা 
পরিবর্তনশীলত1 সম্পর্কে তশা7 আরও বেশী অবহিত । কখনও কখনও 
মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে পুরোণ এবং চিরস্থায়ী বলে গৃহীত বাবস্থা 
আকম্মিক পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিতে হয়। এই বিশ্বে কারও 
পক্ষেই “শিক্ষা সমাপন কর] সম্ভব নয়'। আমরা চগতে-বলাতি লিখতে" 
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শিখছে এমন ছাত্র চাই না। আমরা “শিক্ষা পেয়েছে বা শিক্ষা 
পেতৈ চলেছে? এমন ছাত্রও চাই না। আমরা য্কগর দাবীর সঙ্গে তাল 
মিলিয়ে শিক্ষালাভ করতে চায় এবং পারে এমন ছাত্র চাই ।৩ 

সংক্ষেপে আমর একটি বিদ্যার্থী সমাজ কামনা করি। 

দুটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ্য । এক, কর্মহীন সময়ের তুলনা- 
মূলক ব্বদ্ধি এবং দূই, পরিবতনের ত্রত হার। এই দ্বিতীয়োজটির 
মোকাবিলা করতে হলে সব! বিদ্যার্জনের প্রয়োজন আছে। প্রথমো- 
জ্তটিই এটি সম্ভব করে তুলবে । আরনোচ্ড টয়েনবি ইতিহাসের প্রেক্ষিতে 
শিক্ষার মুল্যায়ন করে শিক্ষার ভাবষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশ 
করেছেন । তিনি বলেন £ 

যে সব মানুষ আগে আর কখনও এই সুবিধাটি ভোগ করেনি 
কর্মহীন অবসরের সুবিধাটুকুকে তারা অযৌক্জিকভাবে ব্যবহার করতে 
পারে। তথাপি এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, আদিম পরিবেশের উধ্বে 
ক্ষুদুসংখ্যক কতকগুলি মানু কতৃক অবসরকে স্বট্টিশীলভাবে কাজে লাগা- 
নোর ফলেই সভ্যতা ধান যাব তান উন্নতি সম্ভব হয়েছে । বত মানে 
যে-কোনো (শলসংস্বা? শ্রমিকের কাচ্ছে চাকুবীহ নত একটি জ্াবহ 
দুঃম্বপ্র বলে মনে হর । কেননা, এর ফলে দোজ'ণান বন্ঝ হয়ে যায়। 
তার চেয়েও বড় কথ, আাত্সম্মান ক্ষুপ্ধ হর। আনাদের সগরকার 
বেকার শ্রমিক ।নজেকে শ্রমিক সমাজে অবাঃস্ৃত থলে ভাবতে অভ্যস্ত 
হয়ে পড়ে । গ্রীক্া অবস-কে মানুষের যাবতীয় শুভ উদ্োণের প্রতি- 
আতিবহ বলে 1বব্চেলা করতেন । আজকের দুনিরায় স্বরংচালিত 
যন্ত্রের প্রচলনের ফলে শির কারখানায় কনগাত শ্রমিকেরা আত্মসন্লান 
বা অর্থকরী দক দিয়ে কোনো লোকসান না সহ্য কসেও অবসরের 
সুফল ভোগ করতে পারবেন। 

এই অঞ্ঞ-তপূর্ব অবসর যদ হঠাৎ তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় 
তাহলে যে তারা আংশিকভাবে এর অসন্থযবহান বুনদেন সে বিষরে 
কোনো। সঙ্গেহ নাই। কিন্তু কিছুকাল আগে বা পে হলেও আমরা 
এই অবসরের খানিকটা অংশ যে বরদ্ক শিক্ষার কাজে নিয়োজিত করতে 
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পারব সে ধিষয়েও কোনো সন্দ্রেহে নাই। সারাজীবন ধরেই আমর! 
অনিয়মিত (শক্ষা লাভ করি। আমাদের জীবনযাপনের অভিজ্ঞত' 
আগাদেরকে শিক্ষিত করে তোলে । এটা আমাদের ইচ্ছাধীন নগ্ন । 
কিন্ত গত কয়েক সহত্র খৎসরের দারিদ্র্য প্রপীড়িত সভা চায়, এমনফি ধিশেষ 
সুবিধাভোগী সংখ্যাপঘিঠ জনগণের পক্ষেও, সাবাদক বওসে উত্তীণ 
হওয়ার পর আনন শিক্ষালাভ করা সম্তব হয়নি। এন ফণাফল হয়েছে 
দুঃখজনক । এর ফলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে এসন এক সে পাঠ্যপুস্তক 
থেকে জ্ঞান আহরণ কগতে হয়েছে যখন তার এই পাঠাবস্ত থেকে 
আহরিত জ্ঞান জীবনে প্রয়োগ করার মত অভিজ্ঞতা অজিত হবনি। 
পরবর্তীকালে সে যখন পান্যপুস্তক থেকে জ্ঞন আহ্‌ণে উপযুজ্ঞ 
অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তখন আর তার পক্ষে এই ব্যবস্থার আযোগ 
নেওয়া সম্ভব হয়নি। এর ফলে তার জ্ঞ্ানতকা। অপূণ রয়ে গেছে। 
ভবিষ্যতের ধনীক সমাজে আমরা প্রতিটি ধক্ক মারী-পুরুষকে তাদের 
জীবনের যে কোনে পর্যায়ে বয়ক্ষ শিক্ষা দিতে পাব । ডেদমাকে, 
যেখানে সাফল/জনকভাবে একটি কৃষি বিগুব সংঘটিত হয়েছে, ইতিমধ্যেই 
এই নতুন আ্বাবাগ-্সুব্ধাক চমৎকদিভাবে ক্লাজে লাগান হয়েছে। 
এই দেশটিতে ভ্রীকদেদ। অনুষ্থত পগ্থার় দিনেমার উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে 
(এই স্কুলগুলি শিশুদের জন্য নয়, বয়স্কদের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে) 
বয়ক্ষাদর উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কর] হযেছে । শিক্ষার জন্য 
শিক্ষা দেওয়াই এন উদ্দেশ্য । দিনেমার কৃষকেরা এই সমস্ত স্কুলে ছ'মাস 
বা এক বৎস্কাল শিক্ষালাভের জন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে অর্থসঞ্চয় 
কপে থাকেন । সব কৃষকই এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সময় এমন 
একটি বিষয় বেছে নেন যা তায় সাংক্কংতিক চেতনার বিকাশে সহায়ক 
হবে, অখনৈতিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি তার বিষয় নির্বাচন 
করেন না। “শান্তির জন্ত পঞ্মাখুর' যুগে শিক্ষাব্যবস্থা কতদূর সাফল্য 
অঞ্জন করবে দিনেনানদের এই অভিজ্ঞতা থেকে আমর। তার কিছুট। অনুমান 
করতে পারি । স্বমংচালিত যন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত 
মন্ত্রশ কি যে অবসর জোগাবে তা এই উদ্দেশ্যেই কার্ধকরী কর! হবে ।5 
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যখন কোনে একটি রাজনৈতিক সম্প্রদার সামাজ্য প্রা ্ার আকফাঙক! 
বর্জন করে (এককালে প্রতিটি জাতিই যা করবে ) এবং যখন কোনো 
জাতি অনৈতিক সমংদ্ধি অর্জন করে তখন মেহ জাতি উপলব্ধি করে 
যে, পর্গিবর্তনের ভ্রত হারের সঙ্গে সঙ্গত জান মাখার জলন্ত অবসর 
সগয়কে সাবক্ষণিক শিক্ষার্জনের কাজে লাগাতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে এখন 
কি সেই জাতি দিনেমা দের অনুসাাপে ত্প্রতিটি লানীনবুক্ষষকে বয়স্ক 
জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সআাংশিক সময় বয়স্ক শিক্ষা দেবে? শিল্পসম-্ 
উন্নত দেশগুলির কার্ধকলাপ থেকে এই সিদ্ধান্তের সমন পাওয়া যায় । এই 
শিল্পসমদ্ধ দেশগুলি,ত অধিক থেকে অধিকতর সংখাক লোক আক থেকে 
অধিকতর সময় বধ্রক্ষ শি াসুচীতে অংশগ্রহণ করছে। ভাগা এক সন্তাহ 
থেকে শুরু করে এক বৎসরকাল পর্যন্ত শক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করছে। 

বেশ কতকগুলি দেখে এই ধরনের বেশার ভাগ কাজে যথাযথ 
মনোযোগ অথবা গুরুত্ব আরোপ করা হয়ান। এহং দেশগুলিতে অবসর 
সময়কে আমোদ গ্রুদোর ভথবা অশ্তবিধ বাসনে ব্যবহাস কমা হম । 
সোভিফেট হউলিহানে এ ব্য নত ডপও খিক্তন্্র আন লা সা হায়েছে, 
কিন্ত ডেনমাংক গু বাবস্থা থেকে এটা সম্পূর্ণ পুন | এসডি 
ইউনিয়নে এই সুবিধাকে সংশ্লিষ্ট ছাত্রটির এবং পাষ্টরে ও, অরথনৈন্তিক 
অবস্থা উন্নয়নে; জন্য কাজে লাগান হয়েছে । টোয়েনবি এই জাতীর 
ঘটনাকে অবসর সন্গর সাময়িক অযৌক্ভডক ব্যবহার বলে নির্দেশ 
বকরেছেন। তার এই মূল্যায়ন নিভূলি। আগেদ-প্রামো্দ এবং জাম" 
আয়েশ যে কোনো শ্রমসাধ্য কাজ থেকে অব্যাহতি লাভেপ্ পর স্বাস্থ 
রক্ষণর ভন্থর প্রয়োজন য় বলে বিবেচিত হলেও কোনো যাভবাদী প্রাণার 
এটাই জবসর যাপনের একমাত্র মাধ্যম হতে পারে না। যেবপ্তির 
জন্য ছাত্রদেরকে শিন্স দেওয়া হবে শিক্ষা সনাপনাস্তে সে যদি সেই 
বৃণ্তিতে নিধুক্তি লাভ করতে না পারে তাহলে তার কাছে ওই শিক্ষার 
ফোনো আকর্ষণ থাকবে ন1। 

সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, টোয়েনবির ভবিষাঞ্ধাণী সতা 
হয়ে উঠবে । ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম সাটব ডন্লিউ উইলান্ ত্রিজ 
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সরকারীভা;ব বয্নস্ক শ্রমিকদের জন্য প্রতি সাত বৎসর অস্তর' এক বন্ধ 
চুটির পরিকল্পনা পেশ করেন । এই পরিকল্পনায় করেকজন শ্ল্পিপতিরও 
সমর্থন ছিল । এই পরিকিল্পন। কার্ষকরী হলে শ্রমিকেন বেশ কিছুসময় 
কারখানার কাজ থেকে অব্যাহতি পাবেন এবং ওই' সময়টুকু শিক্ষার্জনের 
কাজে ব্যবহার করতে পারবেন । এরই ফলস্বরূপ মাফিন যুক্তত্াষ্ট্রের 
বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের তালিক। পুস্তকের সাতষটটি পত। জুড়ে এই ধরনের 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা প্রকাশিত হয়েছে । 


বিদ্যাখর্ণ সমাজ 


এরচেয়ে আরও এগিরে যাওয়া এবং বিদ্যা সমাজের সম্ভাবনা 
আধিফার করা কি সম্ভব? এই রকম একটি সমাজে আংশিক সময় 
বয়স্ক শিক্ষ। প্রদান করা ছাড়াও মূল্যবোধ পরিবঙনের উপযোগী আবহ 
বর্তগান থাকবে । এই' ম.ল্যবোধের পরিবঠন এমনভাবে সম্পন করতে 
হবে যাতে মনুষ্যত্ব অর্জনই এগ শিক্ষার মাপকাঠি হনে ওঠে এবং 
যাবতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেন এই লক্ষ্য অর্জনেই নিয়োজিত হয়। 
এথেল্সবাসীর1 এই কাজটিই করেছিলেন। এথেন্সবাসীরা শুধু নাগ- 
রিকদের আংশিক সময় বয়স্ক শিক্ষাদানের ব্যবস্বাই করেন নি, তারা 
প্রতিটি নাগরিকের পূণ” মানবিক গুণ বিকাশের উপযোগী ব্যবস্থার 
পর্ভনও করেছিলেন । আমাদের মান এবং শিক্ষ: অনুষায়ী আমরা 
এথেক্সবাসীদেরকে অশিক্ষিত বলে বিবেচনা করে থাকি! তার 
কারণ, দ্ুসংবদ্ধ এবং খরচবহুল শিক্ষাব্যবস্থা এবং উৎপাদন সংশ্বার 
বিষয় তারা অবহিত ছিলেন না। তাদের তেমন কোনো উল্লেখযোগা 
শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল না। কিন্তু এরাই ছিলেন মানবজাতির শিক্ষক । 
এথেন্সে শিক্চ। কোনে। বিচ্ছিক্ন ব্যাপার ছিল না! নিদিষ্ট জায়গায় 
জীবনের নিদিষ্ট সময়ে নির্দি কয়েক ঘণ্টা ধরে এর চর্চা করা হতো! 
না। এটাই ছিল লমাজের প্রধান লক্ষ্য । শহরই মানুষকে শিক্ষা 


দিত । এথেক্সবাসীর1 'তাদের সংস্কংতি থেকেই শিক্ষার্জন করত। 
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এটা সম্ভব হয়েছিল দাসপ্রথা প্রচলিত থাকার ফলে। এখেল- 
বাসীরা অবপগর উপভাণ করত। আমাদের “খুলে শব্দটি গ্রীকদের 
'অবসর' শব্ধ থেকেই এসেছে । এখেল্সবাসীরা কর্মমুজ সমরকে অবসরে 
রূপান্তরিত করতে জানত ৷ তাত্া এই অবসর সমন্নকে জ্ঞানচচা এবং 
সমাজকে শাসন কণার প্রণালী শেখার কাজে নিয়োজিত করেছিল । 
দাসপ্রথার প্রচলন থাকার তারা প্রচুর কর্মহীন অবসর পেত। এই 
অবসন সময়ে এঁভিহ্য* আচার-মনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানিক নিয়ম-শংখখলা 
পালনের মাধ্যমে এথেন্সবাসীরা নিজেদের সংস্কধতি ও মানসচচা 
অব্যাহত রাখত । এগুলি ছিল তার মানসচণার সহায়ক! এইভাবে 
কর্মমুক্ত সময়কে তারা. অবসরে বূপাস্তরিত করত! 

এথেন্সের গুটিকম় ভাগ্যবান নাগরিকদের জন্য দাসপ্রখা যে উপকার 
সাধিত করেছিল আধুনিক মানুষের জন্য যন্ধ সেই কাজ করতে সক্ষম । 
এর ফলে বিদ্যার্থী সমাজ তথ! স্যার জুলিয়ান হ্যাকসলী কথিত পূর্ণাঙ্গ 
সমাজ প্রতিষ্ঠ। সম্ভব হবে । অবশেষে এনুষ্যত্বের সাধনায় উদ্বদ্ধ একটি 
বিশ্বসমাজ প্রতিচিত হতে পারবে শিক্ষা স্বয়ংনির্ভন হয়ে উঠবে । 


মূল/হোধে« পুনমুল্যায়ন 


শিক্ষা স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠবে কি-না সেট! মুল্যবোধের পুন" 
মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল ৷ কারিগরি বিদ্যা এই জুযোগটাই শুধু 
দিতে পারে । ম.ল্যবোধের রূপাস্তরে শিক্ষার একট ভূমিকা রয়েছে। 
যে সমাজে সকলেই উদ্ারনৈতিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানে শিক্ষার্জন করছে 
এবং ওই প্রতিষ্ঠানসমুহে ব1 প্রতিটানের বাইরে জ্ঞানচর্চায় নিধুক্ত রয়েছে 
এবং যে সমাজে স্বাধীন চিন্তা ও সমালোচনার কেন্্র হিসাবে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে সে সগাজে মূল্যবোধের পরিবর্তন 
ঘটা সম্ভব । কিন্ত আমরা আগেই বলেছি, এ ধরনের সমাজে পূর্বেই 
ম.ল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে যায় ;ত। না হলে শিক্ষা সম্পর্কে এই 
ধারণ! সে সমাজে গৃহীত হতে পারে না। 


১৫৪ শিক্ষা ও সমাজ 


চানুষ নিজেই নিজেকে তৈরী করে। সে তার পঙ্গিবেশকে গড়ে 
তোলে । প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাও তাপ্রই কাজ--এমনকি শিক্ষা! প্রুতি- 
নও । আবার পরিবেশ এবং প্রতিষ্ঠানই মানুষকে গড়ে তোলে । 
মানুষের স্ুষ্ট বেশীর ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতি ম-ল্যব্্েখকে জিইয়ে 
রাখার উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে । জীবনের মল সত্যগুলি 
অনুধাবনের ফলে মানুম এহ ম.ল'বোধন্ডলির পুনবিবেচনা' করতে আগ্রহী 
হায় উঠত পাবে এবং শি] ব্যবস্থাকে এইদিকে পরিচালিত করতে 
পশরে । জীবনের মল সম্যাশ্গলি অনুধাবনকে এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ 
হিসাবে গণ্য কণা যেত পানে। নতুন যে ম.ল্াযবোধগুলি 
বর্তমানে অর্জন কলা সম্ভব এবং এ ব্যাপারে বে সম্ভাবনা ও 
সীমাবছ্ত। দ্াসেছে সগুলিপও অনুসদ্ধান আবন্খক্ক । এই বোধকে 
জাগ্রত কাই ছিল এই প্রবন্ধেপ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য । 

মানব জীবনের মুল বিষয়গুলির স্বাকারোক্তিই এ সমস্ত মুল্য- 
বোধকে পুননূল্যায়ন এবং শিশাকে নতুন পতে পরিচালিত করতে 
শক্ত যোগাবে । লহুন মুল্যবোধসণুহ অর্জন কণা সম্ভব হয়েছে 
এবং ।শক্ষা ৫ সম্ভাবা ৩1 এবং স'মাবদ্ধতা এই সকল মুল্যবোধ অর্জনে 
ফহায়ক হতে পাবে; প্রথম পদন্ষেপ হইল জাবংনন মুল বিষয়" 
গুলির উপপ্র সাধারণ শগ্তান। এই ধারণার উপণ সামান্যতম অ।লোক- 
পাত করাই আলোচ; গ্রবন্ধেন মল উদ্দেশ্য । 


